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ভগিনী নিবেদিভার একান্ত অনুরাী 
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু-অবলা বসুর 
স্মৃতির উদ্দেশ্যে-__ 


এই প্রসঙ্গে 
ভগিনী নিবেদিতা ভারতমাতার উদ্দেশ্টে স্বামী বিবেকানন্দের এক 
অনুপম উপহার । স্বামী বিবেকানন্দ যেন তাকে পাশ্চাত্য সংস্কাতি 
ও সভ্যতার দৃঢ়মূল থেকে ছিন্ন করে এনে রোপণ করেছিলেন ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভূমিতে । 

ভগিনী নিবেদিতা এমনই এক মহাপ্রাণ রমনী, যিনি বিদেশিনী 
হয়েও ভারতকে মাতৃভূমি জ্ঞান করে তার সেবায় নিজের জীবন 
উৎসর্গ করে গেছেন। জন্ম তার সুদূর আয়র্ল্যাণ্ডে ইংলণ্ডে 
লালিত-পালিত আর ভারগ্ত ছিল তার কর্মক্ষেত্র । জীবন ও কর্মের 
দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের অস্তভূরক্ত। তার আদর্শবাদ ও 
আত্মোৎসর্গ তাকে শাশ্বত জীবনের অধিকারী করেছিল । 

ভগিনী নিবেদিতার পিতা-মাতা ছিলেন ধর্মপ্রাণ খুষ্টান। 
জন্মক্ষণেই তার মাতা তাকে উৎসর্গ করেন ভগবং-সেবায়। ভগিনী 
নিবেদিতা স্বয়ং ছিলেন আত্মত্যাগ সত্যান্ুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণে 
ভূষিতা। অপেক্ষা ছিল শুধু এক মহৎ প্রাণের জ্বলন্ত স্পর্শ__যে 
স্পর্শে তার অন্তরে আত্মত্যাগের স্ুপ্তবহি জলে উঠবে । ১৮১৫ খুষ্টাকে 
লগুনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতে হলে তারই সুচনা । 

হহিন্দুযোগী'র সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের দ্বার। প্রভাবিত না হবার জঙ্ত 
সতর্কতা অবলম্বন এবং নিজের প্রবল স্বাতন্ত্বোধ সত্ত্বেও 
হিন্দুযোগীর চরিত্র ও শিক্ষার মহত্ব তাকে অভিভূত করে। তাই 
তিনি নিজেই এই সাক্ষাতের পরিণাম সম্বন্ধে লিখেছেন, “ইনি যে 
বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন, তা আমি হদয়ঙ্গম করেছিলাম, 
এবং তার স্বজাতিপ্রেমের নিকট আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার 
করতে চেয়েছিলাম । 

ভগিনী নিবেদিতা তার গুরুর নিকট যে গভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা 
লাভ করেন, ভার উপর গুরুর অগাধ বিশ্বাস এবং যিনি তাকে 
কন্ঠারপে গ্রহণ করেন সেই শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ-_ এই সকলের 
ফলেই তাঁর আদর্শের পথে, সাধনার পথে দৃঢ় পদক্ষেপ করা! সম্ভব 


হয়েছিল। নানাভাবে তিনি ছুর্ভাগ| পরাধীন ভারতের সেবায় 
নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। ভারতের তরুণ সম্প্রদায়কে তিনি 
উদ্ধদ্ধ করেছিলেন দেশপ্রেমে, আহ্বান করেছিলেন ভারতমাতার 
মুক্তি-সাঁধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে । ভারতীয় নারীর শিক্ষা ও 
উন্নতিকল্পে তিনি অনলস পরিশ্রম করে গেছেন। তদানীস্তভন ভারতের 
বহু জ্ঞানী-গণী-প্রতিভাবান মনীষী-ব্যক্তির উপর তিনি আপন প্রভাব 
বিস্তার করেছিলেন। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, 
রাজনীতি--সর্বক্ষেত্রেই ছিল ভগিনী নিবেদিতার অবাধ পদসধ্চার। 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও ভগিনী নিবেদিতা সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তার রাজনীতি ছিল আক্রমণশীল এবং 
আবেদন-নিবেদনমূলক নরমপন্থী রাজনীতি তিনি সহা করতে পারতেন 
না। তিনি ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেব নেতৃবৃন্দেব বন্ধু, কারণ 
তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 
ভারতকে এক্যবদ্ধ হতে হবে। ভারতবর্ষে ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে 
যখন সমগ্র জাতি কোন ছৃবলতা।, ছুর্ভাগ্য অথবা অভিযোগের দাবীতে 
নয়, পরস্ত এক মহান জাতীয়তা, এক উত্তরাধিকারের বিরাট সদা- 
জাগ্রত চেতনায় এক্যবদ্ধ হবে'__-এই ছিল তার স্বপ্ন । 

ভগিনী নিবেদিতার জীবন ছিল কঠোর ছুঃখ, পরীক্ষা ও 
কচ্ছ,সাধনাপূর্ণ। তিনি বলেছেন, “সাহসের সঙ্গে বরণ কর তোমার 
নিজের অন্ধকার, তোমার দীপালোক বহুজনের অন্ধকার দূর করে 
আনন্দ দান করবে। তুচ্ছতম কাজটিও আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন কর, 
বিসর্জন দাও উচ্চপদের আকাঙ্ষা । 

তাই, আজ আমাদের এই আকাজ্ষাসবস্ব, অবিন্যস্ত, এলোমেলো 
জীবনযাত্রার দিনে “নিবেদিতা-স্মৃতি' গ্রন্থ প্রকাশ করার প্রয়োজনবোধ 
দেখ! গেছে। এই মহিয়সী নারীর মহান নিবেদিত জীবন দেশের 
তকণ সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করুক--এই শুধু কামনা । 
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নিবেদিতার উদ্দেশ্টে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


পবিভত্রা নিবেদিত। | 

বংসে! 

তুমি আমার নৃতন নাটক হইলে আনন্দ করিতে। 
আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? 
দাজিলিও যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলে, “আসিয়া 
যেন তোমায় দ্বেখিতে পাই । 

আমি ত জীবিত রহিয়াছি, কেন বসে, দেখা করিতে 
আইস না। শুনিতে পাই, মৃত্যুশয্যায় আমাকে স্মরণ 
করিয়াছিলে ; যদি দেবকার্ধে নিযুক্ত থাকিয়া কখনও 
আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রপুর্ণ এই 
উপহার গ্রহণ কর। 
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আমার আদর্শ ছুই একটি কথায় বলা যাইতে পারে। মানুষের 
মধ্যে যে দেবত্ব আছে মনুয্য-সমাজে তাহ! প্রকাশ করা এবং জীবনের 
প্রতি পদক্ষেপে এই দেবত্ব কি ভাবে ফুটাইয়। তুলিতে পারা যায় 
তাহার উপায় নিরধারণ কর! । 

কুসংস্কারের শুৃঙ্খলে আবদ্ধ এই সংসার। পুরুষ হউক, নারী 
হউক, অত্যাচারিতের প্রতি আমি দয়! বোধ না করিয়া পারি না; 
আবার যে অত্যাচার করে তাহার প্রতিও আমার তেমনি করুণা। 

আমি দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখিতেছি যে, অজ্ঞতা হইতেই 
মানুষের যত ছুংখ-কষ্ট, অন্য কিছু হইতে নয়। পৃথিবীতে আলোর 
দিশারী কে হইবে? অতীতে আত্মোৎসর্গই ছিল নীতি। হায়, কত 
যুগ পরে আমর! আবার তাহা! ফিরিয়া পাইব? এই পৃথিবীর কল্যাণ 
সাধনের জন্য যাহারা সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং সাহসী, তাহাদেরই 
আত্মোৎসর্গ করিবার দিন আজ। অনন্ত করুণা ও মৈত্রীতে পুর্ণ 
অসংখ্য বুদ্ধেরই আজ প্রয়োজন । 

বর্তমানে পৃথিবীর সকল ধর্মই প্রাণহীন, অসার। জগতে এখন 
চরিত্রবলেরই প্রয়োজন। জগৎ এমন সব মানুষ চাহিতেছে যাহাদের 
জীবন জ্বলন্ত, নিষ্কাম প্রেমের পুর্ণাহুতিস্বরূপ। সেই প্রেমের শক্তিতে 
উচ্চারিত বাক্যে বজ্বের মত কার্য করিবে। 

আমার এই নিশ্চিত ধারণ! হইয়াছে যে, তোমার মন সর্বসংস্কার- 
মুক্ত; তোমার মধ্যে সেই শক্তি নিহিত আছে যাহা এই পৃথিবীকে 
নাড়া দিতে পারে। এই রকম আরে! অনেক মানুষ আসিবে । আমি 
ই বলিষ্ঠ বাক্য, বলিষ্ঠতর কাজ। জাগো, জাগো মহাপ্রাণ! 
জগৎ যন্ত্রণায় জবলিয়! পুড়িয়া মরিতেছে। তোমার নিদ্রা যাইবার 
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অবসর কোথায়? যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আহ্বানে নিপ্রিত দেবত। 
জাগিয়া উঠিয়া সাড়া না দিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আহ্বান 
চলিবে। জীবনে আর কী দরকার! ইহা! অপেক্ষ। মহং কাজ 
পৃথিবীতে আর কি আছে? 

আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করি না, কাজ করিতে করিতে 
কাজের খুঁটিনাটি ঠিক করি। পরিকল্পনা-কথা ভাবি না। উহা 
আপন! হইতেই ঠিক হইয়! যায়। আমার কথা শুধু জাগো) জাগো ! 

আমার আশীর্বাদ সর্বক্ষণের জন্য তোমাকে ঘিরিয়া থাকুক। 
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ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন 
তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম 
সাধারণত ইংরেজ মিশনরি মহিলারা যেমন হইয়। থাকেন ইনিও সেই 
শ্রেণীর লোক, কেবল ইহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র। 

সেই ধারণ আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা 
দিবার ভার লইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শিক্ষা দিতে চাও? আমি 
বলিলাম, ইংরেজি, এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়। 
যে শিক্ষা! দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে 
কোনো! একটা! শিক্ষা গিলাইয়। দিয়া লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য 
ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে 
তাহাকে জাগাইয়। তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা 
নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে 
ভাল বোধ হয় না। 

মোটের উপর তাহার এই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য 
ছিল না। কিন্ত কেমন করিয়। মানুষেয় ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক 
প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অস্কুরেই আবিষ্কার কর! যায় এবং 
তাহাকে এমন করিয়। জাগ্রত কর! যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর 
বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসঙ্গত হইয়া 
উঠিতে পারে তাহার উপায় ত জানি না। কোনো অসাধারণ 
প্রতিভাসম্পন্ন গুর এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, 
কিন্ত ইহ! ত সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত 
শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মৌটারকমে কাজ চালাই। তাহাতে 
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অন্ধকারে ঢেল! মারা হয়-_-তাহাতে অনেক ঢেলার অপব্যয় হয়ঃ এবং 
অনেক ঢেল। ভুল জায়গায় লাগিয়া! ছাত্র বেচারাকে আহত করে। 
মানুষের মত চিন্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতর পাইকারীভাবে 
ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্ত 
সমাজে সর্বত্র তাহ! প্রতিদিনই হইতেছে। 

যদিচি আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষ। দিবার শক্তি তাহার 
আছে কি না, তবু আমি তাহাকে বলিলাম, আচ্ছা, বেশ আপনার 
নিজের প্রণালীমতই কাজ কদ্ধিবেন, আমি কোনে। প্রকার ফরমাস 
করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্ত তাহার মন অনুকূল 
হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে। 
বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়া 
ছিলেন__সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়। শিক্ষ। 
দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়। তুলিবেন। মিশনরির মত মাথ৷ 
গণন। করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার স্থুযোগকে, কোনো একটি পরিবারের 
মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে, তিনি অবজ্ঞ৷ করিয়! 
পরিহার করিলেন। 

তাহার পরে মাঝে মাঝে নানাদিক দিয়! ক্তাহার পরিচয়লাভের 
অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব 
করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাহার পথ 
আমার চলিবার পথ নহে। তীহাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভ। ছিল, সেই 
সঙ্গে তাহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাহার যোদ্ৃত্ব। তাহার 
বল ছিল এবং মেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে 
প্রয়োগ করিতেন-_মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয় লইবার 
একটা! বিপুল উৎসাহ তাহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাহাকে 
মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাহার সঙ্গে মিলিয়া চল! কঠিন ছিল। 
অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাহার সঙ্গে আমার 
মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি 
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গভীর বাধ। অন্থুভব করি্তাম। সেষেঠিক মতের অনৈক্যের বাধ! 
তাহা নহে, সে যেন একটা! বলবান আক্রমণের বাধ! । 

আজ এই কথ! আমি অসষ্কোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ 
এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্বকে প্রতিহত করা সত্বেও আর 
একদিকে তাহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর 
কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার সহিত 
পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে যখন তাহার চরিত স্মরণ 
করিয়া ও ত্বাহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর 
বল পাইয়াছি। 

নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য 
শক্তি আর কোনো! মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাহার 
নিজের মধ্যে যেন কোনে' প্রকার বাধাই ছিল না। তাহার শরীর, 
তাহার আশৈশব ফুরোগীয় অভ্যাস, তাহার আত্মীয় স্বজনের 
স্মেহমমতা, তাহার ব্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য 
তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ওদাসীন্য, হূর্বলতা ও ত্যাগ- 
স্বীকারের অভাব কিছুতেই তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। 
মানুষের সত্যরূপ, চিতরূপ যে কি, তাহা যে তাহাকে জানিয়াছে সে 
দেখিয়াছে। মানুষের আস্তরিক সত্তা সর্ব প্রকার স্থল আবরণকে 
একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ 
পাইতে পারে তাহ! দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা । ভগিনী 
নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ 
করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। রঃ 

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড় জিনিস আমরা যাহা কিছু পাই 
তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তর করিতে হয় না । 
মূল্য চুকাইতে হয় ন! বলিয়াই জিনিসট। যে কত বড় তাহা আমরা 
সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। «ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে 
জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা! অতি মহতজীবন ;_-তাহার দিক হইভে, 
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তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই + প্রতিদিন প্রতি মুহুর্তেই আপনার 
যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্বম, তাহাই তিনি দান 
করিয়াছেন, সে জন্য মানুষ যত প্রকার কৃচ্ছ সাধন করিতে পাঁরে 
সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাহার পণ ছিল 
যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন-_নিজেকে তাহার সঙ্গে 
একটুও মিশাইবেন না__নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতি- 
প্রতিপত্তি কিছু না__-ভয় না, সঙ্কোচ না, আরাম না বিশ্রাম না। 

এই যে এতবড় আত্মবিসর্জন আমর! ঘরে বসিয়। পাইয়াছি 
ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত 
হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়। ঘটিবে ন7া। এই আত্মবিসর্জনকে 
অত্যন্ত অসস্কোর্চে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়। অচেতনভাবে 
গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড় একটা শক্তি, 
ইহ।র সঙ্গে কি বুদ্ধি, কি হৃদয়, কি ত্যাগ, প্রতিভার কি জ্যোতির্ময় 
অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহ! আমাদিগকে উপলব্ধি করতে হইবে | 

যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের গর্ব দূর হইয়া যাইবে। 
কিন্তু এখনো আমর! গর করিতেছি। তিনি যে আপনার জীবনকে 
এমন করিয়া দান করিয়াছেন সেদিক দিয়া তাহার মাহাত্ম্যকে 
আমরা সে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, যে পরিমাণে 
এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব করিবার উপকরণ করিয়া! লইয়াছি। 
আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমর! হিন্দুরা 
বড় কম লোক নই। তাহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই 
ধর্ম ও সমাজের মহত্ব । এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই 
যত বড় করিয়া লইতেছি তাহার দিকের দানকে ততই খর্ব করিতেছি। 

বস্তুত তিনি কি পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া 
দেখিতে গেলে নান! জায়গায় বাঁধ। পাইতে হইবে _অর্থা আমরা 
হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন একথা 
আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাঁজকে 
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যে এঁতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন-_ তাহার শাস্ত্রীয় 
অপৌরুষেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া! যেরূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে 
নান। পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা 
অনুুমরণ করিতেন, আমরা যদি সে পম্থা। অবলম্বন করি তবে বর্তমান- 
কালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই 
ভাঙিয় যায়। এঁতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে 
বড় করিয়। তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নিবিচার 
বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে। 

যেমনি হৌক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয় নহে, তিনি মহৎ রে 
বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়! 
তাহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে ঝড় ছিলেন 
বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য । সেইদিক দিয়া যদি তাহার 
চরিত আলোচনা করি তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের টি আমর! 
গৌরবান্বিত হইব। 

তাহার জীবনে সকলের চেয়ে যেট1 চক্ষে পড়ে টো এই ষে, 
তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কম ছিলেন। 
কর্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই-কেন না তাহাকে বাধার 
মধ্য দিয়। ক্রমে ক্রমে উত্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়--সেই বাধার নান! 
ক্ষতচিহ্ব তাহার স্থষ্টির মধ্যে থাকিয়া! যায়। কিন্তু ভাব জিনিসটা 
অক্ষু্ন অক্ষত। এই জন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহার৷ কর্ণকে অবজ্ঞ! 
করে অথবা ভয় করিয়া থাকে । তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজেো লোক 
আছে তাহ।রা ভাবের ধার ধারে না, তাহার। কর্মের কাছ হইতে খুব 
বড় জিনিস দাবি করে না৷ বলিয়৷ কর্মের কোনে অসম্পূর্ণতা তাহাদের 
হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না। 

কিন্তু ভাবুকতা৷ যেখানে বিলাসমাত্র নহে, যেখানে তাহ সত্য, এবং 
কর্ম যেখানে প্রচুর উদ্মের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনা- 
মাত্র নহে, যেখানে তাহা ভাবেরই স্থপ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড় 
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হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্যের বণ্চ্ছটার মত 
কিরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম 
ধাহারা আলোচন। করিয়া দেখিয়াছেন তাহার। বুঝিয়াছেন। 

ভগিনী নিবেদিতা যেসকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার 
কোনটারই আয়তন বড় ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আবন্ত ক্ষুত্র। 
নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বীস কম, সেখানেই দেখিযাছি বাঁহিবের বড় 
আয়তনে সাম্তবনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী 
নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান 
কাবণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই 
তাহার পক্ষে একেবাবে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকাবে বড় করিয়া! 
দেখাইবাব জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং 
তেমন করিয়া বড় করিয়। দেখাইতে হইলে যেসকল মিথ্য। মিশাল 
দিতে হয় তাহ। তিনি অন্তরের সহিত ঘ্বণা করিতেন । 
_ এইজন্ই এই একটি আশ্চয দৃশ্য দেখা গেল, যাহার এমন 
অসামান্য স্রিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে বৌ কর্মক্ষেত্র 
বাছিয়া লইলেন তাহা পৃথিবীব লোকের চোখে পড়িবার মত 
একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল 
শক্তি লইয়। মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে 
অবজ্ঞা কবে না এও সেইকপ | তাহাব এই কাজটিকে তিনি বাহিরে 
কোনোদিন ঘোষণা করেন নাই এবং আামাদের কাহাবও নিকট হইতে 
কোনোদিন ইহার জন্ত তিনি অর্থ সাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। 
তিনি যে ইহার ব্যয় বহন কবিয়াছেন তাহ চাদার টাকা হইতে নহে, 
উদ্ব-্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরাম্নের অংশ হইতে। 

তাহা শক্তি শল্প বলিয়াই যে তাহার অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র ইহা! 
সত্য নহে। 

একথ। মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতাঁর যে ক্ষমতা ছিল 
তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 
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পারিতেন। তাহার যে-কোনো স্বদেশীয়ের নিকটসংস্রবে তিনি 
আসিয়াছেন সকলেই তাহার প্রবল চিত্বশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট যে খ্যাতি তিনি জয় করিয়া 
লইতে পারিতেন সেদিকে তিনি দৃক্পাতও করেন নাই। 

তাহার পর এদেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার 
করিয়া এখানেও তিনি যে একট। প্রধান স্থান অধিকার করিয়া 
লইবেন সে ইচ্ছাও তাহার মনকে লুদ্ধ করে নাই। অন্ত মুরোগীয়কেও 
দেখ! গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাহারা নিজের জীবনের কাজ 
বলিয়া বরণ করিয়া! লইয়াছেন, কিন্ত তাহার! নিজেকে সকলের উপরে 
রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন-_তাহার৷ শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে 
পারেন নাই-_তাহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি 
অনুগ্রহ আছে। কিন্ত শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌, অশ্রদ্ধয়। অদেয়ম। কারণ, 
দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ 
করিয়া লয়। 

কিন্ত ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে 
আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র 
হাতে রাখেন নাই। অথচ নিতান্ত মৃছুস্ভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই 
যে নিতান্ত ছুর্লভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা 
নহে। পূর্বেই এ কথার আভাস দিয়াছি তাহার মধ্যে একট ছর্দাস্ত 
জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন না 
তাহাও নহে। তিনি যাহা চাঁহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই 
চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা! প্রকৃতিতে যখন বাধ। পাইত তখন 
তাহার অসহিষুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত। তাহার এই পাশ্চাত্য- 
স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলত। কোন অনিষ্ট করিত না৷ তাহা আমি 
মনে করি না_কারণ, যাহা। মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে 
তাহাই মানুষের শক্র--তৎসত্বেও বলিতেছি, তাহার উদার মহত্ব 
তাহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দুরে ছাড়াইয়া শিয়াছিল। তিনি 
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যাহা ভাল মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাহার 
সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজে লইবার 
লোভ তাহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়৷ দলপতি হইয়। 
উঠা তাহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাহাকে 
দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার 
সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাধেন 
নাই। এদেশে তিনি তাহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্ত দল 
রাখিয়া যান নাই । 

অথচ তাহার কারণ এ নয় যে, তাহার মধ্যে রুচিগত বা বুদ্ধিগত 
আভিজাত্যের অভিমান ছিল ;_-তিনি জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন 
বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্য উমেদ।রী করেন নাই তাহা 
নহে। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিস 
তাহা তাহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি 
কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত _ এ সম্বন্ধে আমাদের 
বোধ কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা 
যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জন- 
সাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই 
বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতই ভালবাসিতেন। তাহার 
হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই “্পীপ ল্*কে এই জনসাধাবণকে 
আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে 
ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাঁখিয়! আপনার জীবন দিয়া 
মানুষ করিতে পারিতেন। 

বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাত1। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে 
একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পাঁরে তাহার 
মৃত্তি ত ইতিপূর্বে আমর! দেখি নাই । এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ 
তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্ত রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ব- 
বোধ তাহা! প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন 0: 0901316 
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তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার স্থুরটি লাগিত আমাদের 
কাহারো কণ্ঠে তেমনি ত লাগে না। ভগিনী নিবেদিত দেশের 
মান্থষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহ1 যে দেখিয়াছে সে 
নিশ্চয়ই ইহা! বুঝিয়াছে যে, দেশের লৌককে আমরা হয় ত সময় দিই, 
অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই কিন্ত তাহাকে হৃদয় দিতে পারি 
নাই__তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়। নিকট করিয়। জানিবার 
শক্তি আমব। লাভ করি নাই। 

আমর। যখন দ্রেশ ব। বিশ্বমানব বা এরূপ কোনে। একটি সমষ্টিগত 
সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত 
অস্পষ্ট করিয়া! দেখি তাহাব কাবণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ 
ব্যাপক সত্তকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়! দেখি 
না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে 
পায় না সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী 
নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোক-সাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ 
কবিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না । তিনি গণডগ্রামের 
কুটাববাঁসিনী একজন সামান্য মুসলমান রমণীকে যেবপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার 
সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা 
সম্ভবপব নহে -কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ 
করিবার সেই দৃষ্টিঃ সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাহার পক্ষে 
অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস 
করিয়া তাহাব শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই। 

লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হাদয়ের ধন ছিল বলিয়াই 
তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়। অনুগ্রহ করিতেন 
না। তিনি তাহাদের সংশ্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সবতোভাবে 
জাঁনিবার জন্ত তিনি তাহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত 
করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম কথাকাহিনী পুজাপদ্ধতি 
শিল্পসাহিত্য তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়! নয় 
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আন্তরিক মমতা দরিয়। গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে 
যাহা কিছু ভাল, যাহ। কিছু সুন্দর, যাহ কিছু নিত্য পদার্থ আছে 
তাহাকেই তিনি একাস্ত আগ্রহের সঙ্গে খুজিয়াছেন। মানুষের প্রতি 
স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটি গভীর মাতৃন্সেহ বশতই তিনি এই 
ভালটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খু'ঁজিয়। বাহির করিতে 
পারিতেন। এই আগ্রহের বেগে কখনও তিনি ভুল করেন নাই তাহা 
নয়, কিন্তু শ্রদ্ধার গুণে তিনি যে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন সমস্ত ভুল 
তাহার কাছে তুচ্ছ। ধাহার! ভাল শিক্ষক তাহারা সকলেই জানেন 
শিশুর স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃতি একটি শিক্ষা করিবাব সহজ প্রবৃত্তি 
নিহিত করিয়া রাখিয়! দিয়াছেন ; শিশুদের চঞ্চলতা, অস্থির কৌতুহল, 
তাহাদের খেলাধূলা সমস্তই প্রাকৃতিক শিক্ষাপ্রণালী ; জনসাধারণের 
মধ্যে সেই প্রকারের একটি শিশুত্ব আছে। এইজন্য জনসাধারণ 
নিজেকে শিক্ষা দিবার ও সাস্ত্বনা দিবার নানাপ্রকার সহজ উপায় 
উদ্ভাবন করিয়াছে । ছেলেদের ছেলেমানুষী যেমন নিরর্৫থক নহে 
তেমনি জনসাধারণের নানাপ্রকার সংস্কার ও প্রথা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা 
নহে-_তাহা! আপনাকে নানাপ্রকারে শিক্ষা দিবার জন্য জনসাধারণের 
অন্তনিহিত চেষ্টা__তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক শিক্ষার পথ। মাতৃ- 
হৃদয়। নিবেদিতা জনসাধারণের এই সমস্ত আচার ব্যবহারকে সেইদিক 
হইতে দেখিতেন। এইজন্য সেই সকলের প্রতি তাহার ভারি একট! 
স্নেহ ছিল। তাহার সমস্ত বাহ্রূঢত। ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে 
মানবপ্রকতির চিরন্তন গৃঢ় অভিপ্রীয় তিনি দেখিতে পাইতেন। 
লোকসাধারণের প্রতি তাহার এই যে মাতৃস্সেহ তাহা একদিকে 
যেমন সকরুণ ও স্বকোমল আর একদিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত 
বাধিনীর মত প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে 
কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না-_অথব। যেখানে 
রাজার কোনে! অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত 
হইত সেখানে তাহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছ 


১৪ ভগিনী নিবেদিতা 


হইতে তিনি কত নীচত৷ বিশ্বাসঘাতকত৷ সহা করিয়াছেন, কত লোক 
তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত 
নিতান্ত অযোগ্যলোকের অসঙ্গত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, 
মস্তই তিনি অকাতরে 'সহা করিয়াছেন ; কেবল তাহার একমাত্র ভয় 
এই ছিল পাছে তাহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে 
তাহার “লীপ.ল”দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভাল 
তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধা- 
দৃষ্টিপাত হইতে ইহাদ্িগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাহার 
সমস্ত ব্যথিত মাতৃহদয় দিয়া ইহাদ্দিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন। 
তাহার কারণ এ নয় যে সত্য গোপন করাই তাহার অভিপ্রায় ছিল, 
কিন্তু তাহার কারণ এই যে তিনি জানিতেন, অশ্রদ্ধার দ্বারা ইহাদিগকে 
আপমান কর! অত্যন্ত সহজ এবং স্থুলদৃষ্টি লোকের পক্ষে তাহাই সম্ভব 
কিন্ত ইহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে যেখানে লক্ষ্মী বাস করিতেছেন 
সেখানে ত এই সকল শ্রদ্ধাহীন লোকের প্রবেশের অধিকার নাই-_ 
এইজন্যই তিনি এই সকল বিদেশীয় দিঙনাগদের “্ুলহস্তাবলেপ” 
হইতে তাহার এই আপন লোকদ্দিগকে রক্ষা করিবার জন্য এমন 
ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, এবং আমাদের দেশের যেসকল লোক 
'বিদেশীর কাছে এই দীনতা! জনাইতে যায় যে, আমাদের কিছুই নাই 
এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা, তাহাদিগকে তিনি 
তাহার তীবত্ররোষের বজ্রশিখার দ্বার বিদ্ধ করিতে চাহিতেন। 

এমন যুরোপীয়ের কথা শেঠ যায় ধাহারা আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া, 
বেদাস্ত আলোচনা! করিয়া, আমাদের কোনে! সাধুসজ্জনের চরিত্রে বা 
আলাপে আকৃষ্ট হইয়া! ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি লইয়া! আমাদের 
নিকটে আসিয়াছেন ; অবশেষে দিনে দিনে সেই ভক্তি বিসর্জন দিয়া 
রিক্ত হস্তে দেশে ফিরিয়াছেন। তাহার! শাস্ত্রে যাহা পড়িয়াছেন 
সাধুচ়রিতে যাহা দেখিয়াছেন সমস্ত দেশের দৈন্ত ও অসম্পূর্ণতার 
আবরণ ভেদ করিয়। তাহা! দেখিতে পান নাই। . তাহাদের যে ভক্তি 
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সে মোহমাত্র, সেই মোহ অন্ধকারেই টি'কিয়া থাকে, আলোকে 
আসিলে মরিতে বিলম্ব করে ন|। 

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহ। সত্যপদার্থ, তাহা মোহ 
নহে-__তাহা! মানুষের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিত না, তাহা! 
বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়! মর্মস্থানে পৌছিয়া একেবারে 
মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত। এইজন্য অত্যন্ত দীন অবস্থার মধ্যেও 
আমাদের দেশকে দেখিতে তিনি কুষ্িত হন নাই। সমস্ত দৈম্তই 
তাহার স্েহকে উদ্বোধিত করিয়াছে, অবজ্ঞাকে নে। আমাদের 
আচার ব্যবহার, কথাবার্তা, বেশভৃষা, আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়া- 
কলাপ একজন যুরোপীয়কে যে কিরূপ অসহাভাবে আঘাত করে তাহা 
আমর! ঠিকমত বুঝিতেই পারি নাঃ এইজন্য আমাদের প্রতি তাহাদের 
রূঢতাকে আমরা সম্পূর্ণ ই অহেতুক বলিয়া মনে করি। কিন্তু ছোট 
ছোট রুচি, অভ্যাস ও সংস্কারের বাধা যে কত বড় বাধা তাহা একটু 
বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, কারণ, নিজেদের দেশের ভিন্ন 
শ্রেণী ও ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে আমাদের মনেও সেট! অত্যন্ত প্রচুর 
পরিমাণেই আছে। বেড়ার বাধার চেয়ে ছোট ছোট কাটার বাধা বড় 
কম নহে। অতএব এ কথ! আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ভগিনী 
নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালীপাড়ার এক গলিতে একেবারে 
আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন তাহার দিনে 
রাত্রে প্রতি মুহুর্তে বিচিত্র বেদনার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল। এক প্রকার 
স্থুলরুচির মানুষ আছে তাহাদিগকে অল্প কিছুতেই স্পর্শ করে না 
তাহাদের অচেতনতাই তাহাদিগকে অনেক আঘাত হইতে রক্ষা! করে। 
ভগিনী নিবেদিত একেবারেই তেমন মানুষ ছিলেন না। সকল দিকেই 
স্ৰাহার বোধশক্তি স্ুক্্ম এবং প্রবল ছিল; রুচির বেদন। তাহার পক্ষে 
অল্প বেদনা নহে; ঘরে বাহিরে আমাদের অসাড়তা, শৈথিল্য, 
অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল প্রকার চেষ্টার অভাব, যাহ! 
পদে পদে আনুম্াের.- তাক গ্রব্রিচয় দেয় তাহা! প্রত্যহই 


১৬ ভগিনী নিবেদিতা; 


তাহাকে তীব্র গীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইখানেই তাহাকে 
পরাভূত করিতে পারে নাই। সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই ফে 
প্রতিমুহূর্তের পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। 

শিবের প্রতিই সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি 
অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহা করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার 
দেহ ও চিত্রকে কঠিন তপস্তায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতীও 
দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য 
ছিল--তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গ'লর 
মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে 
গ্রীম্মের তাপে বীতনিত্র হইয়। রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও 
বান্ধবদেব সনিবন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই ; এবং 
আশৈশব তাহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহর্তে মুহূর্তে গীড়িত 
করিয়া তিনি প্রফুল্পচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন__ইহ] যে সম্ভব 
হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহার তপস্ত। 
ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি 
তাহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে 
ঘে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন 
স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাহার সাধনার মত এমন কঠিন সাধন 
আর কার আছে? 

একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছল্সপবেশে তপংপরায়ণ। সতীর কাছে আয়া 
বলিয়াছিলেন, হে সাধিব, তুমি ধাহার জন্য তপস্তা। করিতেছ তিনি কি 
তোমার মত রূপসীর এত কৃচ্ছ,সাধনের যোগ্য ? তিনি যে দরিদ্র, 
বৃদ্ধ, বিরূপ, তাহার যে আচার অদ্ভুত। তপন্দিনী ক্রুদ্ধ হইয়া, 
বলিয়াছিলেন, তুমি যাহ বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি 
ভাহারি মধ্যে আমার সমস্ত মন “ভাবৈকরস” হইয়া স্থিত রহিয়াছে । 

শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি 
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বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন ? 
ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যহ্র্পভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন 
পুর্ণ ছিল। এই জন্ত তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে 
পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে ধাহার রূপের অভাব দেখিয়া 
রুচিবিলাসীরা ঘ্বণা করিয়! দুরে চলিয়া যায় তিনি তাহারই রূপে সুগ্ধ 
হইয়৷ তাহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ 
করিয়াছিলেন। 

আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্তা দেখিলাম 
তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর করিয়া দেয়-__যেন এই 
কথাটিকে নিঃসংশয় সত্যরূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব 
আছেন, দরিদ্রের জীর্ণকুটারে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও 
তাহার দেবলোক প্রসারিত__এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিরূপতা৷ 
ও কদাচারের বাহা আবরণ ভেদ করিয়া এই পরমেশ্বর্যময় 
পরমনুন্দরকে ভাবের দিব্য দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন তিনি 
মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয়, 
এবং যাহা। কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয় বলিয়। বরণ করিয়া লন। 
তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ 
করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে 
মুহুর্তকালের জন্য দৃক্পাতমাত্র করেন না। 


নি.--২ 


নিবেদিত! জগদীশচন্দ্র বসু 


নিবেদিতার মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথা৷ আমরা ধারণা করিতে 
পারিব না। দেশ উপযুক্ত হইলে তাহার মূল্য বুঝিবে। কতদিন 
তাহার সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিয়াছি একটি 
পুভুল বা এক টুকরা! পাথর দেখিয়া বিহ্বল হইয়া কি সৌন্দর্য, প্রাচীন 
ভারতের কি গৌরৰ তাহার মধ্যে দেখিতে পাইতেন, আমরা তাহ 
দেখিয়া অবাক হইতাম। এই পরাধীন দেশে জন্মিয়া আমরা তাহা 
বুঝিতে পারি না। 

নকল বিষয়ে তাহার অসামান্য প্রতিভা, গভীর জ্ঞান ও সুক্ষ দৃষ্টি 
ছিল। যাঁদ তিনি তাহার স্বদেশে যুরোপে কাজ করিতেন তবে নাম 
যশ অর্থ তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িত। সে সব ত্যাগ করিয়া প্রায় 
অর্ধাহারে তিনি আজীবন আমাদের দেশের জন্য তিলে তিলে প্রাণ 
দিলেন। 

তিনি সত্যই ভারতের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । 


নিবেদিতা ব্রজেন্ত্রনাথ শীল 


নিবেদিত ছিলেন বিবেকানন্দের উপসংহার । কিন্তু উপসংহার 
বলিয়৷ তিনি ঠিক বিবেকানন্দের প্রতিরূপ ছিলেন না। নিবেদিতার 
জীবনের সামান্তমাত্রও স্পর্শ ধাহারা পাইয়াছিলেন, তাহারাই জেই 
জ্যোতির্ময় জীবনের বিশালতা, গভীরতা ও শক্তিসঞ্চার দেখিয়া মুগ্ধ 
হইতেন। একটি ছুর্মভ সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ আমর! পাই 
নিবেদিতার মধ্যে। নিবেদিতার চরিত্রে এবং চিন্তায় দেখিয়াছি 
ভারতীয় ভাবধারা এবং সাস্কৃতিক মহিমার সহিত আধুনিক 
ভাবধারাও উজ্জলরূপে ফুটিয়৷ উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ ন! 
করিয়াও নিবেদিতা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী 
হইয়াছিলেন__ইহা। তাহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। ভারতের 
শিক্ষা কি) সাধনা! কি, সমাজের মর্নকথা কি, তাহা তিনি তেমন 
করিয়াই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যেমন করিয়া! বুঝিলে আমরা! যথার্থ 
ভারতীয় হইয়া উঠিতে পারি_-এক বিদেশিনীর পক্ষে ইহা! কম 
কৃতিত্বের কথা নহে। 


নিবেদিতা অবলা বস্থু 


কিছুকাল আগে নিবেদিতা বিদেশে আমার রোগশব্যাপার্থে থাকিয়! 
শুশ্রাা করিয়াছিলেন । আজ আমার পালা । আমাদের সকলেরই 
আশা ছিল তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন, কিন্ত তিনি বোধ হয় 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অস্তিম-মুহুর্ত আসিয়া গিয়াছে । 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিবেদিতা আমাদিগকে সহাস্ত বদনে অভ্যর্থনা 
করিতেন, কথা যাহা বলিতেন তাহার মধ্যেই তাহার চিত্তের নিভাঁকতার 
পরিচয় পাইতাম । সব সময়েই ভারতের মেয়েদের শিক্ষার কথা 
ভাবিতেন, আলোচন। করিতেন । তাহার জীবনের সমস্ত সঞ্চয়, পুস্তকের 
যাবতীয় আয়__এ সবই তিনি ভারতের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 
দাঞজিলিউ-এ আসিবার কয়েকদিন পূর্বে নিবেদিতা প্রাচীন 
বৌদ্ধধর্ম হইতে একটি প্রার্থন! বাণী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং উহা! 
মুত্রিত করাইয়! তাহার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। 
সম্ভবত: তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাহার বিদায়-বাণী। 
ভগিনী নিবেদিতার সমগ্র জীবনই ছিল প্রার্থনা" ..*."উমাহৈমবতীর 
যে উপাখ্যান তিনি আমাদের নিকট জীবন্ত ভাষায় বর্ণনা 
করিয়াছিলেন, নিবেদিতার মৃত্যুশষ্যাপার্্বে বসিয়া সেই উপাখ্যানটি 
আমার বার বার মনে পড়িতেছিল। এই শরৎ খতুতেই তো উমা 
পিত্রালয়ে আসিয়া থাকেন। আমার সম্মুখই তো আর একটি 
উমাকে দেখিতেছি, যিনি বহু জন্মের পরে তাহার নিজ আবাস 
ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন।******তারপর অন্তিম-মুহূর্তে 
নিবেদিতার ক হইতে যখন অক্ফুটম্বরে উচ্চারিত হইল £ 
অসতো। মা সদগময়১ তমসো ম। জ্যোতির্ময়, 
মৃত্যোর্মীম্বতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি। 
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌॥ 
তখন দেখিলাম তাহার সমস্ত মুখখানি একটি দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিল। 
নিমীলিত নয়নে নিবেদিত। ভারতের ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। 


নিবেদিতার সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় যছুনাথ সরকার 


সন্ধ্যাকালে আমরা সকলেই বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া! ধ্যান 
কবিতাম। বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া আড়াই হাজার 
বৎসর পূর্বে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, এ বৃক্ষটি তাহারই বংশধর। 
সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ইহার একটি শাখা সিংহলে লইয়া গিয়। 
সেখানকার রাজ। তথায় প্রোথিত করেন। অল্প কিছু দূরে একখানি 
গোলাকার প্রস্তরথণ্ড ছিল, তাহার উপরে একটি বনজ খোদিত 
ছিল। কথিত আছে, এই বস্তরটি স্বয়ং ইন্দ্র বুদ্ধদেবকে দিয়াছিলেন। 
এই বজ্রটি দেখিয়া নিবেদিতা বলিলেন, ইহাকে ভারতের জাতীয় 
চিহ্নম্বরূপ গ্রহণ করা কর্তব্য। আমরা সকলে ইহার অর্থ জানিতে 
চাহিলে নিবেদিতা বলিলেন, ইহার অর্থ এই যে, যখন কেহ সমগ্র 
মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্ নিজের যথাসবন্ব ত্যাগ করেন, 
তখন তিনি এই বজ্রের মতই শক্তিশালী হইয়া দেবতাদের নির্দিষ্ট 
কার্ধ করেন। এই জন্যই বোধ হয় নিবেদিতা৷ এই বজ্ব-চিহৃকে তাহার 
পুস্তকের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই একই কারণে 
বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের শীর্ষদেশে জগদীশচন্দ্র এই বজ্ব-চিহ্ন স্থাপন 
করেন । 

সন্ধ্যাবেলা1 নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ এবং আমরা একত্রে বাহির 
হইতাম। সুজাত৷ বুদ্ধদেবকে সোনার থালায় করিয়া পায়েস খাইতে 
দিয়াছিলেন। স্থুজাক্চার পায়েস ভক্ষণ করিয়াই বুদ্ধ নির্বাণ লাভ 
করেন। সুজাতার বাঁড়ি ছিল উরুবেলা গ্রামে। একদিন বেড়াইতে 
বেড়াইতে আমরা একটি গ্রামে গিয়া পৌছিলাম। এ গ্রামটিকে এখন 
উল বলা হয়। নিবেদিতা বলিলেন, এই গ্রামেই সুজাতা 
বাস করিতেন। উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্যে নিবেদিতা সেই 


২২ নিবেদিতার সঙ্গে বৃদ্বগয়ায় 


গ্রামের কিছু মৃত্তিকা তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, স্থজাতার গ্রামের 
মৃত্তিকা! পবিত্র। নিবেদিত ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, 
এবং এই তীর্ঘগুলির নৃতন ব্যাখ্য। দিয়াছেন। 
আমরা যে মোহস্তের বাড়ি উঠিয়াছিলাম, সেইখানে প্রতিদিন 

নিবেদিতা আমাদের সকলকে ওয়ারেন-এর বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বই 
হইতে এবং এড উইন অরর্ণন্ডের লাইট অব এশিয়া' হইতে কবিতা! 
পড়িয়া শুনাইতেন। একদিন সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে আমরা সকলে 
যখন বোধিবৃক্ষ তলে গিয়া বসিলাম, তখন লক্ষ্য করিলাম একটি 
আশ্চর্ষ-চরিত্রের মানুষকে । তাহার নাম ফুজী। একজন দরিদ্র 
জাপানী সে। দীর্ঘকাল ধরিয়া সে কণ্ঠ করিয়া পয়সা জমাইয়াছে 
তাহার জীবনের একটি স্বপ্র চরিতার্থ করিবার জন্য । ভগবান তথাগত 
যে স্থানটিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, ফুজীর ইচ্ছা, সেই পুণ্য তীর্থস্থানটি 
সে একবার দর্শন করিবে। অবশেষে সে এইখানে আসিয়া 
পৌছিয়াছে এবং যাত্রীনিবাসের একটি ঘরে অতি সামান্তভাবে সে 
থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফুজী আসিয়া বোধিবৃক্ষ তলে বসিয়। এই 
স্তোত্রটি পাঠ করিত £ 

নমেো। নমো বুদ্ধদিবাকরায় 

নমো নমো গোতমচন্দিমায়, 

নমো নমোনভ্তগুণঞরবায়, 

নমে। নমো সাকিয়নন্দনায়। 

সন্ধ্যার সেই নিস্তব্ধ ও শান্ত মুহূর্তে জাপানী কণ্ঠে এই সংস্কৃত . 

স্তোত্রটি যেন মন্দিরের সুমধুর ঘণ্টাধ্বনির মত শুনাইত। নিবেদিতা 
সযত্বে ফুজীকে প্রতিদিন আহার্য দ্রিতেন। ফুজীর কণ্ঠে উচ্চারিত 
এই স্তোত্রটি রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। তাহার 'নটার পূজায় শ্রীমতীর 
প্রার্থনায় কবি এই ফুজীর স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। 


নিবেদিতা প্রসঙে মতিলাল ঘোষ 


ভগিনী নিবেদিতাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি সকলেরই 
শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তাহার মহৎ চরিত্রের গুণেই তিনি 
ইহা৷ অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সকলেরই ভগিনীসমা ছিলেন। 
তাহার হৃদয়ের স্নেহ কেবলমাত্র বাগবাঁজারের অধিবাসীদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না! ,কিংব। কলিকাতা বা ভারতবর্ষেব মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল না__-উহা! সমগ্র পৃথিবীতে ব্যান্ত হইয়াছিল। তবে বাগবাজারের 
অধিবাসীদ্িগের নিকট তাহার স্মৃতি বিশেষভাবে পবিত্র এই কারণে 
যে, এই অঞ্চলেই ছিল তাহার কর্মক্ষেত্র এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি 
এইখানকার অধিবাসীদের সুখ-দুঃখের সমভাগিনী ছিলেন এবং তাহার 
নিরলস সেবার দ্বারা তিনি সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন । 

পর্তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কেবলমাত্র স্েহময়ী জননী 
অথবা! ভগিনীরূপে রুগ্ন ও গীড়িতের সেবা করিতেন না-সে কলেরা 
কিংৰা প্লেগের দ্বারা আক্রান্ত হউক ন। কেন- কিম্বা আত্মীয়স্বজন বা 
বান্ধবহীন অনাথ বা বিধবার যে তিনি ছুঃখমোচন করিতেন তাহা 
নহে_-সকলের জন্যই তাহার হৃদয় উন্ুক্ত ছিল। তাহার মুখের হাসি 
হইতে কেহই বঞ্চিত হইত না এবং করুণা তো। সকলেই পাইত। 
নিবেদিতা যেন নারীকুলে সম্রাজ্ঞী বিশেষ ছিলেন। মানবী আকারে 
তিনি ছিলেন দেবী _যিনি ছুঃখযন্ত্রণীক্ষুব্ধ এই মানব-সমাজে সুখ ও 
শাস্তি আনিবার জন্য স্বর্গ হইতে নামিয়া। আসিয়াছিলেন। জাতিধর্ম 
নিবিশেষে তিনি সকলের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন,” 
হিন্দুধর্মের সব কিছুই তিনি ভালবাসিতেন, তবে অন্ধ অনুরাগবশতঃ 
নহে, স্বাধীন বিচ'রশক্তির ভিতর দিয়াই তিনি এই অমাজের সহিত 
একাত্ম হইয়। গিয়াছিলেন। তিনি শুধু বিদ্ষী ছিলেন না, অসামাস্তা! 


২৪ নিবেদিতা প্রসঙ্গে 


বুদ্ধিশালিনীও ছিলেন। হিন্দুর সামাজিক বিধি-বিধানের মধ্যে তিনি 
যে সৌন্দর্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা উচ্ছাস বা অন্ধ অনুরাগ- 
বশতঃ নহে, তন্ন তন্ন করিয়া অনুশীলন করিবার ফলেই। পাশ্চাত্য 
জগতের নিকট নিবেদিতা যেভাবে ভারতবর্কে তুলিয়। ধরিয়াছিলেন, 
একমাত্র সেই কারণেই তাহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার খণ 
অপরিশোধনীয়। 


ভারত-কন্তা নিবেদিতা রাসবিহারী ঘোষ 


নিবেদিতা ছিলেন বিদ্ধী এবং উন্নত চরিত্রের মহিলা । বিদেশ 
হইতে এই দেশে আসিয়া এই দেশকেই তাহার জন্মভূমি জ্ঞান কয়িয়া- 
ছিলেন এবং অবশেষে এই দেশের মৃত্তিকীতেই তাহার অন্তিম শয্য। 
গ্রহণ করিয়াছেন । স্বামী ব্রিবেকানন্দের শিল্যা হইয়া ভগিনী নিবেদিত 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় তাহার 
মধ্যে নিষ্ঠাবতী হিন্দ-রমণীর ভাৰ এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহা! 
দেখিয়া মনে হইত সত্যই তিনি যেন পুর্ধজন্মে ভারতের কন্যা! ছিলেন। 
নিজেকে তিনি সর্বতোভাবে ভারতের কল্যাণে উৎসর্গ করিয়া দিয়া 
তাহার গুরুর দেওয়! সুন্দর নামটিকে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। 
ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি আজ যে আমরা! এত 
অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছি, ইহার কারণ ভগিনী নিবেদিতা ইহার শুক্ষ 
অস্থিপঞ্জরে প্রাণ সঞ্চার করিয়া! আমাদের সম্মুখে ইহা তুলিয়া ধরিয়া" 
ছিলেন। তিনি যদি আর কিছু না করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও 
আমর! ইহার জন্যই নিবেদিতার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিতাম । 

তিনি হিন্দুধর্সকে অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রত 
যাপনের মত তিনি জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই 
জীবনের মূল্য বুঝি নাই, মূল্য দিই নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
মিলনের রাহী ছিলেন নিবেদিতা এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই সম্পর্কে 
তাহার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা 
তাহা যোগ্যতার সহিত, আন্তরিকতার সহিত পালন করিয়া 
গিয়াছেন। এমন গভীর ভারতঞ্রীতি কোনো! বিদেশীর মধ্যে দেখি 
নাই। কিন্তু নিবেদিতাকে বিদেশিনী বলিতে আমার বাধে । আমার 
“তে মনে হয় তিনি ভারতীয়দের অপেক্ষা বেশী ভারতীয় ছিলেন । 


২৬ ভারত-কন্তা নিবেদিতা 


শিক্ষায়, দীক্ষায়, সেবায়, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে-_-সকল ক্ষেত্রেই 
আমরা তাহাকে পাইয়াছিলাম। 

নিবেদিত আজ নাই, কিন্তু তাহার জীবনব্যাপী কর্ণ ও কাঁত্তির 
মধ্যে তিনি বাঁচিয়। থাকিবেন। তিনি বাঁচিয়। থাকিবেন তাহার 
অজত্র রচনার মধ্যে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তিনি যাহ। লিখিয়া গিয়াছেন 
তাহা অপেক্ষা সুন্দর রচনা আমি খুব কমই পাঠ করিয়াছি। যদি 
কোন ফুলের সৌন্দর্যের সহিত নিবেদিতার অন্তরের সৌন্র্ষের তুলন! 
দিতে হয়, তাহ। হইলে সর্বাগ্রে যে-ফুলটির নাম আমার মনে আসে 
তাহ! হইল শ্বেতপদ্ন। শ্বেতপন্মের মতই শুভ্র ও পবিত্র ছিল তাহার 
আকৃতি ও প্রকৃতি। তিনি পবিত্রতার মতই পবিভ্র--যেন মৃত্তিমতী 
পবিত্রতা । আমাদের সৌভাগ্য যে, নিবেদিতাকে আমরা পরমাত্বীয়া- 
রূপে আমাদের মধ্যে পাইয়াছিলাম। ভারতের জাতীয় পুনরুখানের 
ইতিহাসে “নিবেদিতা” এই নামটি চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 


নিবেদিতা-রামানন্দ প্রসঙ্গে সীতা দেবী 


ভাগনী নিবেদিতার সহিত রামানন্দবাবুর বন্ধুত্ব ও কর্মক্ষেত্রে যোগ 
কলিকাতায় আসার পর আরে! ঘনিষ্ঠ হয়। প্রায়ই দেখা যাইত 
প্রবাসী” অফিস হইতে ছৰি কিং! প্রবন্ধের প্রুফ লইয়া কেহ তাহার 
সেই বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বাঁড়িতে চলিয়াছে। 

“ভগিনী নিবেদিতা তাহার প্রবন্ধ কাহাঁকেও সংশোধন করিতে 
দিতেন না। ভগিনী নিবেদ্িতার নিকট ধাহার! কাজ লইয়া যাইতেন 
তাহাদেরও তিনি শুধু পত্রবাহক হিসাবে দেখিতেন না। রামায়ণ 
মহাভারত সম্বন্ধে তাহাদের কতটা জ্ঞান, দেশের 'বিষয় তাহার! 
কিছু জানেন কিনা সব খোঁজ লইতেন। যদি দেখিতেন হিন্দুর 
ছেলে হইয়াও হিন্দুর মহাকাব্য সম্বন্ধে ইহারা তেমন কিছু জানেন 
না, তাহ হইলে ভগিনী নিবেদিত। চটিয়া যাইতেন। 

রামানন্দবাবু প্রায়ই নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে 
এবং কখনো বা জোড়াসীকোর অবনীন্্রনাথের বৈঠকে নিবেদিতার 
সহিত নানাবিধ আলোচনা করিতেন। ডাঃ জগদীশচন্দ্র বস্থুর গৃহেও 
ই'হাদের নানা! প্রসঙ্গ হইত। বাঙালীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও 
জীবনযাত্রা সবের মধ্যেই নিবেদিতা যে সৌন্দর্যের সন্ধান করিতেন 
ইহা তাহাদের কথোপকথন হইতে বুঝা যাইত। 

প্রবাসী'র প্রথম বসরই অজন্তা গুহ! বিষয়ে নিবেদিতা সচিত্র 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং ক্রমে অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অগ্রগামী 
শিল্পীদের চিত্রে কাগজ অলঙ্কত করিতে থাকেন। অজন্তা গুহার 
চৈত্য ও বিহাঁরগুলির সম্বন্ধে তিনি প্রবাসীতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন 

একদিন গীড়িত রামানন্দবাবুকে তিনি দেখিতে আদিলেন ।' 


২৮ নিবেদিতা-রামাননদ প্রসজে 


সুদীর্ঘ, শুভ্র পরিচ্ছদ ও বিলাতি জুতা পরিয়া তিনি আসিয়াছিলেন। 
রোগীর ঘরের সামনে আসিয়াই জুতা জোড়! খুলিয়! রাখিলেন। 
যুরোগীয় মহিলাকে জুতা৷ খুলিতে দেখিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়। 
উঠিতেই নিবেদিতা ইংরেজিতে বলিলেন--আমি জানি, জুতা 
খুলিতে হয়।»..*তিনি “মডার্ণ রিভিয়ু'র জম্মকাল হইতেই (১৯০৭) 
লেখা দিয়া ও অন্ান্ত উপায়ে সম্পাদককে যেরূপ সাহাব্য 
করিয়াছিলেন, তেমন সাহায্য সচরাচর কাহারও নিকট মিলে না। 
রামানন্দবাবু বলিতেন যে, নিবেদিতা সাধারণ কথাবার্তার সময় 
সম্পাদকের কাজের দৌষক্রটী যাহা দেখিতেন, তাহার কঠোর 
সমালোচন! করিতেন। সেই সমালোচনাও কম মূল্যবান ছিল ন]। 
নিবেদিত৷ প্রকৃতই তাহার ভগিনী ছিলেন এবং নিবেদিতার জীবন- 
পথে ধীহারা তাহার নিকটে আসিয়াছিলেন তাহাদের সকলের 
কাছেই নিবেদিত! সত্যই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া- 
ছিলেন। নান] বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাহার । 


প্রথম সাক্ষাতের স্ৃতি বিপিনচন্দ্র পাল 


১৯১০ আলে মিস্‌ নোৌবলের [ ভগিনী নিবেদিতা ] সঙ্গে আমার 
প্রথম পরিচয় হয়। সে অদ্ভুত পরিচয়। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা 
হইলেই একটা ঝগড়া পাকাইয়া উঠিত অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, 
এই ঝগড়ার দরুণ উভয়ের“মধ্যে কাহারও মনে এক মুহূর্তের জন্যও 
বোধ হয় কোন বৈরি ভাব লেশমাত্র জাগে নাই। এ সকল ঝগড়ার 
ফলে আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধারও কোন ব্যাঘাত 
কখনও জন্মে নাই। সেই প্রথম পরিচয়ের কথা মনে করিয়াই 
নিবেদিতার গোটা ছবিট। চোখের উপর ভাসিয়! উঠিতেছে। 

আমি ত্রান্ম-সমাজের লোক, নিবেদিতা ইহ! জানিতেন। আর 
ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাহার একটা গভীর অশ্রদ্ধা ছিল। নিবেদিতার, 
সুস্থচিত্তে কখনও কোন মনোভাব ঢাক। থাকিত না। সুতরাং 
সৌজন্যের খাতিরেও আমার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে তিনি 
তাহার অন্তরের অশ্রদ্ধা গোপন করিতে পারিলেন না। একেবারে 
সোজাস্থৃজি আমাকে লক্ষ্য করিয়! ব্রাহ্ম-সমাজকে আক্রমণ করিলেন । 
বলিলেন,__ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরা, বিশেষতঃ মেয়েরা অত্যন্ত 
বিকৃত হইয়। পড়িতেছেন |” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি ব্রাহ্মমেয়েদের সঙ্গে 
মিশিয়াছেন ত? 

নিবেদিতা ; হ্যা। 

আমি: মিসেস পি. কে. রায়কে চেনেন? 

নিবেদিতা: চিনি। অমন মেয়ে অতি অল্লই দেখিয়াছি । 

আমি: মিসেস জে. সি. বোসকে চেনেন? 

নিবেদিতা : মিসেস বোস রমণীর শিরোমণি । 


১৩৩ প্রথম সাক্ষাতের স্থতি 


আমি : এদের ছোট বোনকে জানেন? 

নিবেদিতা : সি ইজ লাভলি। 

আমি: শিবনাথ শান্ত্রীর মেয়েকে দেখেছেন--মিসেস সরকার ? 

নিবেদিতা : হ্যা, দেখেছি । সী ইজ ভেরি গুড। 

আমি: আপনি বোধ হয় জানেন, এর। সকলেই ব্রাহ্ম-মেয়ে। 

এইখানেই প্রথম পাল! শেষ হইল। পরদিন সন্ধ্যায় আমাদের 
উভয়ের সংগ্রামের তৃতীর পালার অভিনয় হয়।:.. 

সেদিন মিসেস বুল বোষ্টনের স্কুল সমূহের শিক্ষযিত্রীদিগকে 
তাহার বাটিতে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । প্রায় ছুই-তিন 
শত শিক্ষয়িত্রী এই উপলক্ষে মিসেস বুলের বাড়ীতে সমবেত হন। 
কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া আমি একটা ঘরে একপাশে 
আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। দৈবছরিপাকে সে ঘরে নিবেদিতা 
অনেকগুলি শিক্ষয়িত্রীর নিকটে ভারতবর্ষের কথা কহিতেছিলেন। 
আমি নীরবে বসিয়া তাহার কথা শুনিতেছিলাম। ক্রমে জাতিভেদের 
কথা উঠিল। নিবেদিতা জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। 
এই সময় আমার উপর তাহার চোখ পড়িল। আমাকে নির্দেশ 
করিয়া কহিলেন, “এ মিঃ পাল বসিয়া আছেন। ত্রাহ্মরা সাতিভেদ 
মানেন ন1 এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাহাদের ভক্তি অপরিমিত 
নয়। মিঃ পালও জাতিভেদ মানেন না এবং সনাতন ধর্মের উপর 


তাহার আস্থা নাই ॥ 
তখন সকলের চোখ আমার উপরে পড়িল। এ অবস্থায় আমার 


নীরব থাকা অসম্ভব হইল। 

আমি কহিলাম--জাতিভেদ সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগের একটা ভূল 
ধারণা আছে । সেটা এই ফে, এই জাতিভেদ আছে বলিয়াই 
ভারতবর্ষ রা্্ীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিতেছে না; এবং যতদিন 
এই জাতিভেদ উঠিয়া না যাইবে, ততদিন ভারতবর্ষের লোক এক 
জাতিতে পরিণত হইয়া! আত্মশাসনের অধিকার লাভ করিতে পারিবে 


বিপিনচন্ পাল ৩১ 


না। এই কথাটা! নিতান্তই ভুল। জাতিভেদ থাক। বা ন! থাকার 
উপরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কিছুতেই নির্ভর করে না। আমাদের দেশে 
জাতিভেদ আছে। ইংলগ্ ও আমেরিকায় শ্রেণীভেদ সাজ্ঘাতিক আকারে 
বিদ্ধমান রহিয়াছে। সুতরাং ইংলও ও আমেরিকার শ্রেণীভেদ থাকা 
সত্বেও যেমন রাষ্রীয় স্বাধীনতার কোন সাজ্ঘাতিক ব্যাঘাত উপস্থিত 
হয় নাই, সেইরূপ ভারতে জাতিভেদ আছে বলিয়! জাতীয় স্বাধীনতা 
লাভের কোন অন্তরায় নাই। কিন্তু অন্যদিকে একথা মানিতেই 
হইবে যে এই জাতিভেদ “হিন্দু ভারতের মনুষ্ত্বকে পঙ্গু করিয়! 
রাখিয়াছে। এই জাতিভেদ আছে বলিয়৷ আমর অবাধে আমাদের 
মানুষ বলিয়া যে একট! অধিকার আছে, সেই অধিকার সবতোভাবে 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি ন1।” 

নিবেদিতা অমনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 
“একথা ঠিক নহে। আপনি ব্রাহ্ম বলিয়া হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ 
করিতেছেন । 

আমি কহিলাম,--“হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্গণেতর জাতির ধর্মোপদেষ্টার 
আসন গ্রহণ করিবার অধিকার নাই ।"*ইংরেজি শিক্ষা এই প্রাচীন 
শাস্ত্রের বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিয়াছে বলিয়াই আমর! 
আজ ব্রাহ্মণ না হইয়াও বেদ পড়িতে পারিতেছি, বেদান্ত-ধর্মের 
আলোচন। করিতে পারিতেছি এবং ধর্ম প্রচার করিতে পারিতেছি। 
প্রচলিত শাস্ত্রের প্রাচীন প্রভাব যদি আজ থাকিত, তাহ! হইলে 
ব্রাহ্মণের নিকটে ধর্ম-প্রচার করিবার অপরাধে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু 
স্বামী বিবেকানন্দের এবং আমার কণ্ঠে চারি আঙুল পরিমাণ গরম 
গলান সীসা ঢালিয়। দিয়া আমাদের এই অনধিকার চর্চার প্রায়শ্চিত্ত 
করাইত । 

নিবেদিতা এই কথাতে একেবারে ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। 
কহিলেন, মিথ্যা কথা। স্বামীজিকে হিন্দুরা ধর্মগুরুর পদে বরণ 
করিয়া লইয়াছে। 


৩২ প্রথম সাক্ষাতের স্থতি, 


আমি কহিলাম,_“মিস্‌ নোবল, আপনি স্ত্রীলোক না৷ হইলে এই 
অপমানের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারিতাম। স্বামী বিবেকানন্দ 
হিন্দুদিগের ধর্মগুরু নহেন। হিন্দু-সমাজ তাহাকে গুরুরূপে গ্রহণ 
করে নাই। তিনি রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির মতন একজন 
ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক মাত্র । 

নিবেদিতার কোমল প্রাণে এ আঘাত সহ্য হইল না। আম!'র' 
কথায় তার গ্ররুর অপমান হইয়াছে মনে করিয়া কীদিয়া ফেলিলেন » 
মর্মাহত হইয়! নিবেদিতা নীরব হইয়া গেলেন। 


একটি দিনের স্মৃতিকথা জি. ভি. দেশমুখ 


১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্ঞা ভগিনী নিবেদিত৷ 
নাগপুরে আমিয়াছিলেন। তখন দশেরার সময়। মরিস কলেজের 
ছাত্ররা একটি পুরস্কার-বিতরণী সভার আয়োজন করিল। সেই সভায় 
সভানেত্রীত্ব করিলেন ভগিন; নিবেদিত । সভ1 হইল পাধানের 
দিন--দশেরার ঠিক আগের দ্রিন। এই দিনটিতে বিশেষ করিয়। 
অস্ত্রের পূজা হইয়া থাকে। একটি ক্রিকেট খেলায় বিজয়ী ছাত্রদের 
পুরস্কার দিবার আয়োজন হইয়াছিল এই সভায় ; কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য 
ছিল নিবেদিতার বক্তৃতা শোনা । সিটি স্কুলের ড্রইং হলে এই সভায় 
অনুষ্ঠান হইল সকাল বেলায়। (আমি তখন মরিস কলেজের ছাত্র, 
তাই এই সভায় যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। 
নিবেদিতা পুরস্কার বিতরণ করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদের 
জাতীয় ক্রীড়াকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশী খেলায় গর্ব বোধ করিবার 
উন্য তিনি মরিস কলেজের ছাত্রদের তিরস্কার করিতেও ছাড়িলেন 
না। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সেই তেজন্বিনী নারী এমন কথাও বলিলেন যে, 
তিনি যদি আগে জানিতে পারিতেন তাহা হইলে এই অনুষ্ঠানে তিনি 
কখনই সভানেত্রীত্ব করিতে সম্মত হইতেন না/ নিবেদিতা ঠিক এই 
কথা কয়টি বলিয়াছিলেন, “আজ দশেরার পুণ্যতিথি_ শল্সপুজা 
করিবার দিন। আজ জগং-জননী শক্তি-রূপিণী মায়ের পুজা । শক্তি- 
সাধনার এই গীঠস্থানে দশের! উপলক্ষে যে দেবীর অর্চনা হয় তিনি 
দেবী ছুর্গী--তাহার দশ হাতে দশ প্রহরণ। আমি দেখিয়া বিস্মিত 
হইলাম যে, তোমরা! দেবী ছূর্গা ও তাহার তরবারীকে বিস্মৃত হইয়াছ 
_ ভুলিয়া! গিয়াছ তীহার শক্তির বাণী। ভোসল! রাজাদের 
স্মৃতি-বিজড়িত এই রাজধানীতে আসিয়া আঁজিকার দিনে 


নি.-৩ 


৩৪ একটি দিনের স্বতিকথ! 


আমি আশা করিয়াছিলাম মারাঠার বীরত্বের নিদর্শন কিছু 
দেখিব ।, 

এইভাবে নিবেদিতা তাহার বক্তৃতার সুতীক্ষ কশাঘাতে কলেজের 
ছাত্র ও অধ্যাপকদের জর্জরিত করিয়াছিলেন। তাহাদের চৈতন্য 
হইল। নিবেদিতার মনের ইচ্ছা অবগত হইয়া পরের দিন অর্থাৎ 
দশেরর দিন তাহারা বীরত্ব-ব্যঞ্জক অসি ক্রীড়া, মল্লক্রীড়। প্রভৃতি 
প্রদর্শনের আয়োজন করিলেন। | 

বতুতা শেষে নিবেদিতা চলিয়া গেলেন। ছাত্র এবং 
অধ্যাপকমণ্ডলী তাহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা! শুনিয়া যারপর নাই মুগ্ধ 
হইলেন। মনল্লক্রীডা ও অসি-ক্রীড়ায় পারদশর্ট এমন কয়েকটি 
ছাত্রকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল। অধ্যাপক এম. খুব উৎসাহের 
সঙ্গে পরবর্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। কেনন? 
নিবেদিতার তিরস্কার তাহার মর্মে বেশী করিয়া বি ধিয়াছিল এবং 
নাগপুরের ছাত্রদের সম্পর্কে নন্দের এই তেজন্বিনী শিষ্া 
অনুরূপ ধারণ। লইয়। ফিরিয়া যাইবেন, ইহা তিনি সহা করিতে 
পারেন নাই। আমার উপর বিশেষভাবে ভার পড়িল ক্রীড়াবিদ্দের 
একত্র করিবার জন্ত এবং আমাকেও এ অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার 
জন্য অধ্যাপক এম. বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। আমি লাঠি 
ও তরবারী থেল। উত্তমরূপে জানিতাম। 

পরের দিন মরিস কলেজের হোষ্টেলের প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল। তিন ঘন্টা ধরিয়া! বিবিধ খেলার ভিতর দিয়া নাগপুরের 
ছাত্রদের শক্তিচ্চার পরিচয় পাইয়া নিবেদিতা মুগ্ধ হইলেন। তখন 
তিনি আমাদের উদ্দেশে বলিলেন ঃ আমাদের দেশে ( আমাদের 
দেশ” বলিতে ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষকেই বুঝিতেন ) উচ্চ 
শিক্ষা অত্যন্ত দ্রুত হারে চলিতেছে এবং বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি হইতে 
থুব বেশী সংখ্যায় গ্র্যাজুয়েট বাহির হইতেছে। কিন্তু এই 
গ্রাজুয়েটদের দিকে তাকাইলে মনে হইবে ইহাদের শরীরে শক্তির 


জি. ভি. দেশমুখ ৃ্‌ ৩৫ 


লেশমাত্র নাই--ইহাঁর! ছুর্বল, ভীরু, ইহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, 
ইহার! বিপদের সময়ে তাহাদের মা ও বোনদের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে 
অসমর্থ। সমাজে এই সব দুর্লদের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। আজ 
দেশ চায় স্বাস্থ্যে উজ্জল পেশীবহুল শক্তিমান এবং স্বদেশপ্রেমিক তরুণ । 
বিদেশী সরকারের পদলেহী মানুষের আজ প্রয়োজন নাই। এই 
শক্তিমান সবলেরাই দেশকে তুছিয়। ধরিবে। একটি বিদেশী 
গভর্নমেন্টের স্বেচ্ছাচার শাসনকে জীয়াইয়। রাখিবার উদ্দেশ্তে সেই 
শাসনযস্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাঁকিতে তোমাদের লজ্জাবোধ কর! 
উচিত। 


নিবেদিতা -স্মৃতি এস. কে. র্যাটক্লিফ. 


কলিকাতায় তাহার [সিস্টার নিবেদিতা ] ছুইটি বক্তৃতার কথা 
আমার বিশেষভাবে ম্মরণ হয়। ১৯০২ সালের শরৎকালের এক 
রবিবার। সন্ধ্যায় তাহার বাগবাজারের স্কুলে গিয়াছি। এই স্কুলেই 
তিনি বাস করিতেন। সন্ধ্যার অবসরেই তিনি তাহার বন্ধুবান্ধবদের 
সহিত মিলিত হইতেন, আলাপ-আলোচনা করিতেন। কিন্তু সেদিন 
আমি যাওয়া মাত্র বলিলেন-_-“আজ গল্প করিবার সময় নাই; এখন 
বক্তৃতা দিতে যাইতে হইবে ।, 

জিজ্ঞাসা করিলাম-__“কোথায় ? 

বলিলেন__কর্মওয়ালিস গ্রীটে ; একটি স্কুলে । 

নিবেদিতার সঙ্গেই চলিলাম । 

স্কুলের উঠানটি লোকে ভরিয়া গিয়াছিল- বেশীর ভাগই যুবক 
এবং পুরুষ। - বক্তৃতামঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন একজন কথক ; 
তাহার পাশে একটি মাটির টবে তুলসী গাছ। উপরে শামিয়ানা 
টানানো । 

আমর! প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কথক ঠাকুর রামায়ণ হইতে 
একটি আবৃত্তি করিতে আরম্ত করিলেন। এক ঘণ্টা ধরিয়! কথকঠাকুর 
আবৃত্তি করিলেন-_সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সেই সুন্দর কথকতা শুনিতে 
লাগিল। একজন দোভাষী রামায়ণের যে অংশটুকু কথক আবৃত্তি 
করিতেছিলেন, তাহা! আমাকে বুঝাইয়। দিলেন_-কোন্‌ অংশ তাহা 
আমার সঠিক মনে নাই। কথকের আবৃত্তি শেষ হইলে পরে 
নিবেদিতা উঠিলেন বন্তৃত। করিতে । কোনরূপ ভূমিক1 না করিয়াই 
(নিবেদিতা তাহার বন্তৃতায় কখনো ভনিতা করিতেন না, একেবারে 
সোজাসুজি বক্তব্য বিষয় আরম্ত করিতেন ) তিনি ভারতীয় ছাত্রদের 


এন কে ব্যাটক্লিফ, ৩৭ 


আদর্শ সম্পর্কে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কথকের আবৃত্তি 
ছি্স্ুত্র অবলম্বন করিয়া রামায়ণের নীতির প্রতি শ্রোতাদের মনকে 
আকর্ষণ করিলেন এবং শ্রোতাদের মনে তাহার আশ্চর্য ফল প্রত্যক্ষ 
করিলাম । 

নিবেদিতা বলিলেন--“তোমর! কী মনে কর কেবল রামায়ণ 
আবৃত্তি করিলে কিংবা রামচন্দ্রের গুণকীর্তন করিলেই রামায়ণ-পাঠ 
সার্থক হইল? যে আদর্শ প্রাচীন ভারতের নর-নারীদের জীবনকে 
উদ্বোধিত করিত, সেই আদর্শেরগৌরব বোধ করাই কী যথেষ্ট কিংবা 
সেই গৌরবজনক আখ্যায়িকা জানাই কি যথেষ্ট? আমি মনে করি 
তাহা যথেষ্ট নয়। যে সমাজ হইতে রামায়ণের উদ্ভব, সেই সমাজ কী 
চিরদিনের মত মৃত? রামায়ণের কাহিনী কী অতীতের মধ্যেই 
নিঃশেষিত ? না, তাহা নয়। রামায়ণের কাহিনী, রামায়ণের 
ভাবধারা ভারতের জনসাধারণের হৃদয় হইতে আজে উৎসারিত 
হইতেছে । আমি তাই ভারতের তরুণ সম্প্রদায়কে বলি-্তোমর! 
তোমাদের নিজন্ব রামায়ণ রচনা কর; রচনা কর আখ্যায়িকা দিয়া 
নয়, জন্মভূমির প্রতি অন্তরের সেবা দিয়া। জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে 
ও চিন্তায় ফুটাইয়া তোল রামায়ণকে, তবেই তে। রামায়ণ পাঠ সার্থক 
হইবে । 

বলা বাহুল্য, শ্রোতারা নিবেদিতার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইল, 
উদ্বদ্ধ হইল। 


আর এক দিনের ঘটন। মনে আছে। 

স্বান--ডালহৌসি ইনস্টিটিউট ৷ শ্রোতা বেশীর ভাগই ভারতীয়, 
কয়েকজন উচ্চপদস্থ যুরোগীয়ও. সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
বক্তৃতার বিষয় ছিল-_-“বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য।, 

নিবেদিতার পক্ষে অদ্ভূভ বিষয়। চৈতন্য লাইব্রেরীর বার্ষিক 


৩৮ নিবেদিতা-স্তি 


উৎসব উপলক্ষে এই সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন 
স্তার এডমণ্ড এলস--ভাইসরয়ের পরিষদের সামরিক জদস্ত। 
ভাইসরয়ের অর্থসচিব স্তার এডওয়ার্ড ল ত্রহ্মচর্ষের স্বপক্ষে বক্তৃতা 
করিলেন আর সিভিল সাভ্ডিসের একজন ব্ষীয়ান পাশাঁ সভ্য 
বলিলেন বিবাহের স্বপক্ষে। এই পার্শী সিভিলিয়ান তখন বাংল! 
প্রদেশের আবগারী বিভাগের কমিশনার ছিলেন । তারপর উভয়ের 
বক্তব্যের আলোচন! করিয়া বক্তৃতা দিলেন ভারতীয় বিচার বিভাগের 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী । তিনি বিবাহ সম্পর্কে প্রচলিত ভারতীয় 
চিন্তাধারাই ব্যাখ্যা করিলেন। সর্শেষে সভাপতি, ভগিনী 
নিবেদিতাকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। 

নিবেদিতা বক্তৃতা মঞ্চে এক ফুরোপীয় মহিলার পাশেই 
বসিয়াছিলেন। নিবেদিতা ধীরভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন এবং 
প্রারস্তেই সভাপতিকে তিনি শিষ্টতাপুর্ণ সকৌতুক ভতসনা করিলেন। 
তারপর কয়েকটি তীক্ষ ও সুচিন্তিত কথার ভিতর দিয়! জায়াত্ব সম্পর্কে 
প্রাচ্য আদর্শের ভাবধার! বিশ্লেষণ করিলেন এবং পাশ্চাত্য নারীর 
সহিত ভারতীয় নারীর একটি সুন্দর তুলনামূলক আলোচনা করিলেন। 
সমাজে ও গৃহে জননী ও জায়ারপে নারীর যে বৈশিষ্ট্য তাহ! তিনি 
নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করিলেন । 

সেদিন নিবেদিতার এই দশ মিনিটের বন্তৃতাটি এত উপভোগ্য 
হইয়াছিল যে তাহা আমার চিরদিন মনে থাকিবে । 


মিঃ এস. কে, র্যাটক্লিফ. তখন “স্টেটস্ম্যান” পত্রিকার সম্পাদক ও ভগিনী 
নিবেদিতার অন্বাগী বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন । 


নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লেডি মিন্টো 


মার্চ ১, ১৯১০--সম্প্রতি জনৈক মিস্‌ নোবলকে দেখিবার জন্য 
আমি কলিকাতার এক দরিদ্রতম পল্লীতে গিয়াছিলীম। মিস্‌ নোবল 
ভারতীয় ধরনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। দেখিলাম তিনি একজন 
আদর্শবাদী এবং হিন্দ্ধর্মের ভিতর তিনি সুগভীর মহিম! দেখিতে 
পাইয়াছেন। এই বিষয়ে তাহার যুক্তি আমি ঠিকমত বুঝিতে পারি 
নাই। আমি আত্মগোপন করিয়া গিয়াছিলাম ঃ সঙ্গে ছিলেন একজন 
মাফিন ভদ্রলোক, মিঃ ফিপসন আর ভিন্টুর ক্রক (ভাইসরয়ের 
মিলিটারী সেক্রেটারী )। আমি সিস্টার নিবেদিতা স্কুলটি দেখিতে 
গিয়াছিলাম। অনেকগুলি ছাত্রী মেখানে পড়ে । তাহার শিক্ষাদানের 
পদ্ধতি দেখিয়া ও স্কুল-পরিচালনায় তাহার একক কৃতিত্বের কথা 
শুনিয়া আমি যারপর নাই বিস্ময় বোধ করিলাম। তিনি আমাকে 
বলিলেন, ধাহাদের মধ্যে তিনি বাস করেন, তাহারা উচ্চবর্ণের হিন্দু; 
কিন্তু তাহার! দরিদ্র অথচ গধিত। নিবেদিতা তাহাদের আচার- 
ব্যবহারের ও গুণাবলীর খুব প্রশংসা করিলেন। পৃথিবীর সকল 
জাতির ধর্ম ও দর্শনের সহত্র বংসরের ইতিহাস তিনি গভীরভাবে পাঠ 
করিয়াছেন এবং তাহার ধারণা যে সে দর্শন ও জ্ঞানের ধাত্রী হইল 
ভারতবর্ষ । 

সিস্টার নিবেদিতা বাগবাজারের একটি সংকীর্ণ গলিতে অবস্থিত 
একটি ক্ষুদ্র বাড়ীতে বাস করেন। অনিন্দ্যস্ন্দর তাহার মুখ ; সে-মুখ 
প্রতিভাদীপ্ত। সহজেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তিনি 
আমাকে গঙ্গার তীরে যেখানে তাহার আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বাস 
করিতেন, সেই স্থানটি দেখিয়া আসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ 
করিলেন। কয়েকদিন পরে ভিন্রর ক্রককে সঙ্গে লইয়া! সিস্টার 


৪০ নিবেদিতার সঙ্গে লাক্ষাৎকার 


নিবেদিতার বাড়িতে আসিলাম ও তাহাকে লয়! একখানা ভাড়া 
কর! মোটর গাড়িতে করিয়া আমি বেলুড় মঠ দেখিতে গেলাম । 
তাহার সহকারিণী সিস্টার ক্রিস্টিনও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। 
নিবেদিত আমাদিগকে বিবেকানন্দের শয়ন-ঘরটি দেখাইলেন। এই 
ঘরে পদার্পণ করিবার অঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার মুখে ভাবাস্তর লক্ষ্য 
করিলাম- কেমন যেন একটি পবিত্র ভাবে তাহার মুখখানি উল্ভাসিত 
হইয়া উঠিল। আমর! নৌকা করিয়া ফিরিলাম। সেদিনের অপরাহ্টি 
খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। সিস্টার নিবেদিতা তাহার চারিপাশের 
সব কিছুর মধ্যেই সৌন্দর্য দেখিয়া থাকেন। তাহার কণ্ঠন্বর অতি 
সুমিষ্ট শ্রদ্ধা ও তক্তিমিশ্রিত সেই কণম্বর আমার খুব ভালো 
লাগিয়াছিল। 


'জোড়ার্সীকে। ঠাকুরবাঁড়িতে নিবেদিতা! মণি বাগচী 


ম্যাক্সমূলার রামকৃষ্জদেবের একখানি জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। 

সেই জীবন-চরিতের একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিলেন 
নিবেদিতা । সমালোচনাটি বাহির হইল স্েট্স্ম্যান পত্রিকায়। 
সমালোচনা তো নয়, যেন পাশ্চাত্যের বেদান্ত-চিস্তার একটি ধারাবাহিক 
ইতিহাস। এই একটি রচনাদ্বারাই ভারতবর্ষে আসিবার অল্ল 
“কয়েকদিন পরেই, নিবেদিতা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিলেন। এই প্রথম রচনাটিতেই তাহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়! 
পড়িল। 

নির্জন তপস্তা নিবেদিতার জন্য নহে, স্বামীজি ইহা বিলক্ষণ 
জানিতেন। তাই শিষ্তার লেখার কাজে তাহার উৎসাহের অস্ত ছিল 
না। যখন কলিকাতায় প্লেগ হইল, অমনি নিবেদিতা কলম ধরিলেন, 
এই বিষয়ে কত প্রবন্ধ আর রিপোর্ট লিখিলেন। সেগুলি বিভিন্ন 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। তখন হইতে ভারতীয় সংবাদপত্রের 
জগতে নিবেদিতার প্রবেশ অবারিত হইল। এক্সপ্রেস” পত্রিকায় 
কলিকাতার বাঙালিদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাত্রা 
সম্পর্কে নিবেদিতার ধারাবাহিক প্রবন্ধ সেদিন সকলের নিকট অত্যন্ত 
হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সেইসব প্রবন্ধে ভারতবর্ষের অনাদি ছন্দ 
ধ্বনিত হইত। গ্রাম্য জীবনের কাহিনী, হিন্দু-পরিবারের প্রাত্যহিক 
জীবনের খুঁটিনাটি, বাঙালী হিন্দুর পূজা-পার্ধণ__সব কিছু নিপুণ 
তুলিতে আকিতেন নিবেদিতা । এমন করিয়াই নিবেদিতা ইংরেজ- 
পাঠকদের নিকটে সেদিন ভারতবর্ষকে পরিচিত করিয়। দিয়াছিলেন। 
«এ সবই তিনি স্কুলের কাজের অবসর সময়ে লিখিতেন। লগুনে 
খাকিবার সময়েও তাহার লেখনীর বিরাম ছিল না--সেখানকার কত 


৪২ জোড়ার্সাকো! ঠাকুরবাড়িতে নিবেদিতা 


সংবাদপত্রে লিখিতেন। লেখিকা নিবেদিতা এইভাবে ভারতবর্ষে 
আসিবার অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্ত জয় 
করিয়াছিলেন। 


রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিলেন নিবেদিতা । 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

নব্য বাংলার প্রতিভাবান কবি। মহধিকে দেখিয়াছেন। এইবার 
মহষি-পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছ। হইল নিবেদিতার। শিলাইদহ হইতে 
রবীন্দ্রনাথের ফিরিবার পর জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়া 
নিবেদিতা একদিন রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের এই বিদেশিনী শিষ্যাটির কথা রবীন্দ্রনাথও শুনিয়া- 
ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিবিড় অনুরাগ 
ও শ্রদ্ধা বোধ করিলেন। তারপর হইতেই জোড়াসাকোর এই 
সংস্কতি-কেন্দ্র নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিল। ক্রমে তিনি ঠাকুর- 
বাড়ির একজন মান্য অতিথি হইয়া উঠিলেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথই 
ছিলেন তাহার প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ। ক্রমে অবনীন্দ্রনাথ ও 
সরলাদেবীর সঙ্গেও নিবেদিতার অন্তরঙ্গ পরিচয় হইল। সংস্কৃতির 
ছ্যতিতে ঠাকুরবাড়ি যেন ঝল্মল্। তাই এইখানে নিবেদিতার 
যাওয়া-আস। নিয়মিত হইয়া উঠিল। স্বামীজি বাঁচিয়া থাকিতেই 
ঠাকুরবাড়ির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। 

রাজদ্রোহের অভিযোগে তিলক ধূত এবং দণ্ডিত হইলেন। দেশের 
বরেণ্য নেতা মহারাষ্ট্রের বীর সন্তান, বালগঙ্গাধর তিলকের স্বদেশ- 
প্রেমের কথা ভারতবর্ষে আসিয়াই নিবেদিতা! শুনিয়াছিলেন। তিলক 
দণ্ডিত হইবার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ খুব বিচলিত হইলেন। মোকদ্দম 
পরিচালনার সময় তিনি নিজে অর্থসংগ্রহে সহায়তা করিলেন। 
তারপর রাঁজদ্রোহ আইনের বিরুদ্ধে টাউন হলে বিরাট প্রতিবাদ 


মণি বাগচী ৪৩ 


সভায় রবীন্দ্রনাথ “কগঠরোধ” নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 
সেই কথা শুনিয়া নিবেদিতা বুঝিলেন, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র 
কল্পনাবিলাপী কবি নহেন, বাস্তব জগতের সঙ্গে, সাধারণ লোকের 
স্থখ-হুঃখের সঙ্গে তাহার পরিচয় আছে--দেশের স্বাধীনতা-স্পৃহার 
এবং আন্দোলনের সঙ্গে তাহার প্রাণের যোগ আছে। 

সেইদিন হইতে রবীন্দ্রনাথ তাহার চক্ষে পরম শ্রদ্ধার বস্তু হইয়। 
উঠিলেন। নিবেদিতার মধ্যেও কবি এক আশ্চর্য শক্তিময়ী, 
প্রতিভাময়ী এবং প্রীণর্ময়ী নারীকে দেখিতে পাইয়। মুগ্ধ হইলেন। 
নিবেদিতা আসিলেই ধর্ম সম্বন্ধে কথা হয়। নিবেদিতার চক্ষের সন্মুখে 
রবীন্দ্রনাথের প্রেম আর সৌন্দর্যের জগৎ খুলিয়া যায়। অপরূপ 
সুমধুর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন, নিবেদিতা মুগ্ধ 
হইয়া শোনেন, অপার মাধুরীতে তাহার মন ভরিয়া উঠে। ঘণ্টার 
পর ঘন্টা গভীর আনন্দে কাটিয়া যায়। কখনো! কখনে। রবীন্দ্রনাথ 
বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে আসেন ৷ জোড়ান্সাকোর প্রাসাদতুল্য 
বাড়ির তুলনায় নিবেদিতার ভবন অতি সামান্ত। বাড়িটির দেয়ালে 
মাটির প্রলেপ, জানালায় খড়খড়ি নাই, কিন্তু খস্খসের পর্দা দেওয়া । 
তাহার সঙ্জাহীন সাদাসিধা ঘরটিতে নিবেদিতা কবিকে সমাদর করিয়। 
বসান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আলোর গানে আর আনন্দের হাওয়ায় 
সেই সামান্ত ঘরটি যেন প্রাসাদের মত গম্গম্‌ করিয়া উঠিত। 
রবীন্দ্রনাথ বসিয়া বসিয়া নিবেদিতার প্রাণের প্রাচুর্য ও অন্তরের 
সৌন্দর্য দেখিতেন আর বিম্ময় বোধ করিতেন। 

ক্রমে নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইল। ছুইজনের 
মধ্যে কত ভাবের আদান-প্রদান হয়। তথাপি কবির নিকট 
নিবেদিতা-চরিত্র জটিল মনে হইত-_মনে হইত তাহার স্বভাবে অনেক 
আপাত-বিরোধ। নিবেদিতার কল্পনার বিশালতা কৰিকে স্তম্তিত 
করিত, কিন্তু এই বিদেশিনীর স্বভাবের দৃঢ়তা এবং সকল বিষয়ে 
অতিরিক্ত উৎসাহ রবীন্দ্রনাথের তেমন ভাল লাগিত না। কিন্তু 


৪3 জোড়ার্বীকো ঠাকুরবাড়িতে নিবেদিতা 


নিবেদিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্রসাহিত্যে 
চিরদিনের মত একটি স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। 

নিবেদিতার মাধুর্ষ-মণ্ডিত চরিত্র এবং দৃপ্ত ও সমুন্নত ব্যক্তিত্ব 
রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ছায়াপাত করিয়াছিল । ইহারই ফলে তাহার 
বিখ্যাত ত্যষ্টি “গোরা"। বিবেকানন্দের নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের 
গোরার মধ্যেই শাশ্বতী হইয়া! আছেন। কখন যে তিনি কবি-মানসে 
একটি উপন্যাসের ছায়া ফেলিয়াছেন, তাহা নিবেদিতা জানিতেও 
পারেন নাই। গোরা সঙ্কল্লে কঠিন, অথচ সে নম্রম্বভাব হিন্দু 
নেতৃত্ব তাহার সহজাত প্রতিভা । অত্যন্ত গোঁড়া, অথচ মুক্তির 
উপাসক স্বাধীনতার পুজারী। শেষ পর্যন্ত গোর! জানিতে পারিল, 
তাহার শরীরে আইরিশ-সৈনিকের রক্ত । এই চরিত্র যখন সবেমাত্র 
রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে, তখনে। কবি নিজেও 
জানিতেন না ইহার পরিণাম কি হইবে? শুধু জানিতেন একটি 
পুরুষের চরিত্র আকিবেন--নিবেদিতার মতনই কথ! বলিতে বলিতে 
যাহার চক্ষে আগুন ঝলসিয়! উঠে, যাহার ব্যক্তিত্ব আছে একটি ছ্রস্ত 
প্রবেগ। গোর! রজতগিরি, নিবেদিতা গৌরাঙ্গী। তারপর যত দিন 
যাইতে লাগিল, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির সম্মুখে ততই নিবেদিত। পূর্ণ 
মহিমা আর অদম্য তেজ লইয়া! দিনে-দিনে মাথা উঁচু করিয়। 
দাড়াইলেন। এই নিবেদিতাকেই রবীন্দ্রনাথ "গোরা" উপন্থাসের 
পৃষ্ঠায় জীবন্ত করিয়। তুলিলেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের তের বংসর 
পরে বাংলা কথা-সাহিত্যে গোরার আবির্ভাব । নিবেদিতা বাচিয়] 
থাকিতেই কবি কত সময় “গোরা'র কাহিনী লইয়। তাহার সহিত 
আলোচনা করিতেন। 

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীর গ্রস্থকার লিখিয়াছেন £ “গোর! 
চন! শুরু হয় ১৯০৭ সালে-_বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের শেষভাগে |." 
টপন্যাসের মূল কথাটি হইতেছে যে গোরা আইরিশম্যানের পুত্র ; 
স বিদেশী, বিধর্মী, ইংরেজ-বিদ্বেষী, খৃষ্টানধর্ম-বিরোধী, তাহার কাছে 
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হিন্দুধর্মের সমস্তই সত্য, সমস্তই পবিভ্র--নিবিচারে সে সমস্তকে 
গ্রহণ করিয়াছে । গোরার প্রবল দেশাক্সিকতার উগ্রত। কবি স্বয়ং এক 
সময়ে তীব্রভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন; সেই জন্য গোরার যুক্তিজাল 
এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ।-..্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে 
হিন্দুত্ব ও জাতীয়ত৷ স্পন্দিত হইয়াছিল। গোরার চরিত্রে স্বামী 
বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাওয়া যায়। 
নিবেদিতার পক্ষে হিন্দু হওয়ার অসম্তবত্ব কল্পন! করিয়াই রবীন্দ্রনাথ 
যেন আইরিশম্যানের পুত্র গোরাকে উপন্যাসের নায়করপে স্থষ্ি 
করিলেন ।” 


রবীন্দ্রনাথের বহুদিনের ইচ্ছা, কনিষ্ঠা কণতাটিকে ভাল করিয়া 
ইংরাজী শিখাইবেন | 

প্রথম আলাপের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাই এই বিষয়ে নিবেদিতাকে 
অনুরোধ করেন। 

«সে কী, ঠাকুরবাড়ীর মেয়েকে বিলিতি মেম বানাবেন ?” 

“ইংরেজি ভাষাটা শেখাতে চাই। আর সেই ভাষার মারফত ষে 
শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই শিক্ষা ।” 

“কিন্ত বাইরে থেকে কোনে। একটা শিক্ষা! গিলিয়ে দিয়ে লাভ কি? 
বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষায় নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে চাপা 
দেওয়া আমি আদৌ পছন্দ করি না 1” 

যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিবেদিতা সেদিন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ 
সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কবি তাহার কোন প্রতিবাদ 
করিতে" পারেন নাই। ইহাই নিবেদিতাকে তাহার শ্রদ্ধার পাত্রা 
করিয়। তুলিয়াছিল। অধ্যাত্ব-জীবনে যিনি কোনো স্বাধীন ইচ্ছা 
রাখেন নাই, অন্তান্ত বিষয়ে সেই নারীর এমন স্বচ্ছ এবং অন্দ্রান্ত 
বিচারবুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য লাগিত। আর এই জন্যই বোধ হয় 
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ভারতে আমিবার অব্যবহিত কাল পরেই বিবেকানন্দ নিশ্চিন্ত মনে 
নিবেদিতাকে ব্রাহ্মঘমাজের সহিত মেলামেশা করিতে দিতে 
পারিয়াছিলেন। 

পরবতাঁকালে রবীন্দ্রনাথের সহিত বন্ধুত্ব যখন নিবিড় হইয়া! উঠিল, 
তখন নিবেদিত মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জমিদারী 
কাছারীতে থাকিতেন। ছুরস্ত পল্সার প্রতি নিবেদিতা যেন অন্তরের 
একটি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেন। পদ্মার প্রকৃতির সহিত 
তাহার প্রকৃতির যেন কোথায় একটি মিল ছিল। যেমনি উদ্দাম, 
উচ্ছলিত আব তেমনি তরঙ্গমন্দ্রিত। 


একদিন। 

নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়। রবীন্দ্রনাথ চলিয়াছেন পল্মার চরে 
সূর্যোদয় দেখিতে । সঙ্গে আছেন জগদীশচন্দ্র বস্থু। উষার সেই নিস্তব্ধ 
প্রহরে, নিবেদিত দেখিলেন, কৃষকেরা লাঙ্গল কাধে মাঠে আসিয়াছে । 
তাহাদের জমিদার রবীন্দ্রনাথকে তাহারা দেখিয়াছে অনেকবার। 
কিন্ত তাহার সঙ্গে সুন্দর শুভ্র বসনপরিহিতা গৌরাঙ্গী এক 
মেমসাহেবকে দেখিয়া তাহার! বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়া গেল। 
আর একটি মেয়ে ছিল নিবেদিতার সঙ্গে। কোথায় গেল স্থর্যোদয় 
দেখা । নিবেদিতা দৌড়াইয়া কৃষকদের নিকটে চলিয়া গেলেন। 
বলিলেন, “ভাই, তোমরা এমনভাবে দাড়িয়ে আছ কেন ?” 

“আমর! মেমসাহেবকে দেখছি ।৮ 

“মেমসাহেবকে দেখবার কিছুই নেই। তোমাদের গঁ। কত দূরে ?” 

«“এ--এখানে ৮ 

“চলো, তোমাদের গা দেখে আসি।” 

যেমন কথ! তেমনি কাজ। পদ্মার চরে যখন সুর্য উঠিল, 
নিবেদিতা তখন কৃষকদের কুটিরের দাওয়ায় বসিয়া কৃষক-পত্ঠীর সঙ্গে 
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গল্প করিতেছেন। এক দিনের খেয়াল নয়। যে কয় দিনতিনি 
শিলাইদহে ছিলেন প্রতিদিন, মাসের পর মাস, নিবেদিতা যেন 
রবীন্দ্রনাথকেও চিনিতে পারিতেন না। তাহার জমিদারীর যতগুলি 
গ্রাম ছিল, সমস্ত গ্রামে তিনি ঘুরিলেন এবং এ দরিদ্র নরনারীর সঙ্গে 
প্রাণ মিলাইয়া, মন মিলাইয়া তাহাদের স্ুখ-ছুঃখের সমভাগিনী 
হইলেন। তাহাদের সঙ্গে চি'ড়া কুটিলেন, ধান ভানিলেন, তাহাদের 
নাড়মোয়! খাইলেন ; তাহাদের হুঃখে হুখিত হইয়া তাহাদের জন্ 
কত সাহায্য করিলেন। শিলাইদহের গৃহস্থ-বাড়ির রান্নাঘর, শয়নঘর, 
ঢে ক।ঘর, গরু-বাছুর সব দেখিয়। তাহার কী আনন্দ। পল্লী নরনারীর 
নিজের হাতে তৈরী সেকেলে কাথা, ছেলেদের দোলাই, কুলো-ডালা, 
মাটির পুতুল, বেতের কাজ, বাশের কাজ-_এই সব বিচিত্র পল্লীশিল্প 
নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিত। উৎসাহের সঙ্গে অনেক কিছু সংগ্রহও 
করিলেন। মুসলমান জোলার তাতের রকমারি কাপড় বোনাও তিনি 
সাগ্রহে দেখিয়। লইলেন। বুনোপাড়ার ছেলেদের অষ্টসখীর নাচগানও 
খগুনিতে ছাড়েন নাই। 

ধানক্ষেতের ফাকে ফাকে, পদ্মার তরঙ্গিত বাঁকে বাঁকে লক্ষ লক্ষ 
জেলে-জোল।, মাঝি-মাল্লা! ও চাষীর যে সহজ জীবন পরিপ্লাবিত হইয়া 
রহিয়াছে, শিলাইদহে আসিয়া নিবেদিতা যেন সেই জীবনের সন্ধানে 
মাতিয়া উঠিলেন। এখানকার কুটিরে দীপাধারের ন্িগ্ধ আলো, 
মাঙ্গল্যের আলপনা, নূতন ধানের স্বর্ণমপ্তরী সব কিছু মিলিয়া 
নিবেদিতার মানস-কল্পনার নিভৃতে কিরণবর্ণা অনুভূতি জাগাইয়া 
তুলিল। লাহোরে রামলীল! দেখিয়া তাহার ঠিক এই রকম অন্ুভ্ভূতিই 
হইয়াছিল। সেই অনুভূতির উত্তাপই পরবর্তী কালে নিবেদিতার 
রচনার ভিতর দিয়া শিক্ষিত বাঙালির হাদয়ে সঞ্চারিত হইয়! 
গিয়াছিল! 

নিবেদিতার এই রূপ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ যারপরনাই বিস্মিত 
হইয়াছিলেন। যেমন তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন কলিকাতায় যখন 
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প্লেগ লাগে । সেই মহামারীর সময় কত দিন না নিবেদিতা তাহাকে 
লইয়৷ পাডায় পাড়ায় ঘুরিয়াছেন,চুন বিলি করিয়াছেন নিজের হাতে । 

তারপর স্বদেশীর দিনে একাধিক সভায় নিবেদিতার সঙ্গে একক্রে 
বক্তৃতা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বুঝিলেন, এই বিদেশিনীর ভারত-গ্রীতি 
যথার্থ গ্রীতিই, মোহ নহে। তবু একবার জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, 
«এমন অন্তরঙ্গভাবে এসব জিনিস দেখিবার যথার্থ কোনে 
প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ।”» নিবেদিতা উত্তর দিয়াছিলেন-_ 
“আছে বৈ কি। গুক বলিতেন, একটা জাতিকে বুঝিতে হইলে, 
তাহার সব কিছু গ্রহণ করিতে হইবে ।” ভারতবর্ষের অন্তরঙ্গ পরিচদ 
লাভের জন্য বিদেশিনীর এই আকুতি, এই আস্তরিকতা! রবীন্দ্রনাথকে 
তাহার প্রতি যারপর নাই শ্রদ্ধান্বিত করিয়। তুলিয়াছিল। নিবেদিতার 
প্রতি কবির মন শ্রদ্ধায় ভরিয়। উঠিল ! নিবেদিতাকে কবি অন্তরের 
সহিত ভালবাসিলেন। তাহার কার্ধকুশলতা, উচ্চ আদর্শ ও মহাপ্রাণ 
যেন মধুর আলোকমৃত্তি হইয়! কবির দৃষ্টিদীপের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। 
মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে লোকমাতার গৌরবময় আসনে স্থান 
দিলেন। পরবর্তী কালে কবি তাই বলিতেন, বহু বিদেশী পুরুষ ও 
নারী ভারতের জন্য বহু ত্যাগ ন্বীকার করিয়াছেন, নিবেদিতার মত 
কেহ নহে। 

নিবেদিতাও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ ও মানবতার বিশেষ 
অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের 
কবি-প্রকৃতি ওপনিষদিক ভাব-গাস্তীর্ষের মধ্যে মানব-রস সিঞ্চিত 
প্রকৃতি ও প্রেমের এঁক্যে গ্রথিত, বর্ধিত ও ছন্দিত। তিনি রবীন্দ্- 
নাথের কয়েকটি কবিতার ইংরাজি অনুবাদও করিয়!। দিয়াছিলেন। 


জোড়ার্সীকোর আর একটি প্রতিভা নিবেদিতাঁকে আকর্ষণ করিল । 
তিনি অবনীন্দ্রনাথ। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব 
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ও শিল্পাচার্য অবনীন্্রনাথের বিশ্বশিল্প-দরবারে আবির্ভাব__ভারত- 
শিল্পের এই ইতিহাসে পরম গৌরবের স্থান অধিকার করিয়। 
আছেন নিবেদিতা । 


আবার নিবেদিতার শিল্প-চেতনার পিছনে আছে বিবেকানন্দের 
প্রত্যক্ষ প্রেরণা । শিষ্যাকে সঙ্গে লইয়া! বিবেকানন্দ যখন উত্তর-ভারত 
ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন নান বিষয়ের আলোচন। প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ 
বহুবার নিবেদিতাকে অতীত ভারতের শিল্প-মহিমার কথাও বলিতেন। 
তারপর ১৮৯৯ সালে নিবেদিয্তাকে লইয়! স্বামীজি যখন শেষবারের 
মত পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইলেন, তখন স্বামীজির প্রেরণায় 
নিবেদিতাকে নিউইয়র্কে প্রাচীন ভারতের শিল্পকল। সম্বন্ধে একটি 
অভিভাষণ প্রচার করিতে দেখি। ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে 
প্যারিসে পৃথিবীর ধর্মেতিহাস কংগ্রেসে নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া 
বিবেকানন্দ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে 
অন্যান্ত আলোচনার মধ্যে স্বামীজি একটি গভীর বিষয়ে গাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেন। তাহ “ভারতীয় শিল্পের 
উপর তথাকথিত গ্রীক প্রভাব ।” স্বামীজি বিশেষ তথ্য সহকারে 
প্রমাণ করিলেন, ভারতীয় শিল্পের শাশ্বত প্রাণ কোনে কালেই 
গ্রীক-প্রভাবে আচ্ছন্ন হয় নাই। স্বামীজির পুর্বে এই কথা কেহই 
উচ্চারণ করেন নাই-_ইহার সাক্ষী ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্ু। 
এই প্রসঙ্গে ডক্টুর কালিদাস নাগ লিখিয়াছেন £ 

প্যারিস হইতে নিবেদিতাকে লইয়া স্বামীজি আবার আরম্ভ 
করিলেন শিল্পতীর্ঘপরিক্রম । এই বার তিনি চিত্র-ভাক্কর্ধাদি শুধু 
দেখাইলেন না, তুলনামূলক -আলোচনা ও মন্তব্যও করিতেছেন । 
চক্ষের সম্মুখে ভা সিয়া চলিয়াছে পাশ্চাত্য শিল্পধারা-_অস্রিয়া, হাঙ্গেরী, 
সাভিয়া, রুমানিয়। ও বুলগেরিয়ার বড় বড় চিত্রশাল! তন্ন তন্ন করিয়া 
দেখিয়া! ন্বামীজি ইস্তান্বুল ও কায়রোর প্রাচ্য-শিল্প নিদর্শনগুলিও 
পরাক্ষা করেন। পূর্ধ হইতে পশ্চিমে শিল্প-প্রভাব কতভাবে গিয়াছে” 

নি,._-৪ 


০ জোড়ার্সীকো। ঠাকুরবাঁড়িতে নিবেদিতা 


কী আগ্রহ তাহ! বুঝিবার ও বুঝাইবার! মিশরের বিশ্ববিখ্যাত 
পিরামিড ও অন্য শিল্পবস্ত লইয়৷ তিনি এমন মাতিয়া উঠিলেন যে, 
উন্ুক্ত প্রান্তরে সঙ্গীদের সে বিষয়ে বন্তৃতাও দিয়াছিলেন। ভারতের 
তথা এশিয়ার কোনে বিশ্ববিগ্ভালয়ে তখন শিল্পের ইতিহাস লইয়। 
বক্তৃতার কল্পনাও জাগে নাই, কারণ সেখানে শুধু শিল্পী নয় শিল্পও 
যেন অস্পৃশ্য ! স্বামী বিবেকানন্দ এ-ক্ষেত্রে সত্যই পথিকৃৎ । 

জীবনে তিনি শুধু বেদীস্তই প্রচার করেন নাই, ভারতের শিল্প- 
মহিমার কথা যখন যেখানে পারিয়াছেন, প্রাণ খুলিয়। বলিয়াছেন । 

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে নিবেদিতা সেদ্রিন শিল্প-রঞ্িক 
বিবেকানন্দকেও দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার শিল্পচেতনার 
সহিত গুরুর এই শিল্প-চেতনা মিলিয়াছিল। নিবেদিতা জানিতেন, 
“ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ করিয়। স্থাপত্যশিল্পে, তাহার গুরুর 
অধিকার পু থিগত নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রস্তত। পদব্রজে ভারতের 
প্রধান প্রধান সব মঠ-মন্দির স্বামীজি যেমন তন্ন তন্ন করিয়া 
দেখিয়াছিলেন এমন কম প্রত্বতাত্বিক বা শিল্পের এঁতিহাসিকের! 
দেখিয়াছেন।? 

ভারতের শিল্পমহিম! সম্বন্ধে তাহার যাহা কিছু ধ্যান-ধারণ। 
বিবেকানন্দ তাহার সমস্তই নিবেদিতার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন ; 
তাই পরবতাঁ কালে নিবেদিত ভারতীয় শিল্প লইয়া এমন গভীরভাবে 
আলোচন। করিয়াছিলেন। নিবেদিত1 তাই বিবেকানন্দের শিল্প- 
চেতনারও প্রতিনিধি । 

ভারতের নবশিল্পের প্রচারে নিবেদিতার দান অসামান্ত। ১৯০২ 
সাল হইতে ১৯১১ সালে যখন দেহত্যাগ করেন তখন পর্যস্ত নিবেদিতা 
একা অবনীন্দ্রনাথের ও অসিত-নন্দলাল প্রমুখ তাহার শিষ্যদের কত 
চিত্রের লিপিভান্ত “প্রবাসী” ও “মভার্ন রিভিয়ু, পত্রিকার পৃষ্ঠায় 
রাখিয়া! গিয়াছেন। “মভার্ন রিভিযু' প্রকাশিত হইবার পূর্বেই 
নিবেদিত! (প্রবাসী'র জন্ত প্রতি মাসে চিত্র-পরিচয় লিখিয়া দিতেন 
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রামানন্দবাবু স্বয়ং তাহার অনুবাদ করিয়। ছাঁপিতেন। আচার্য 
জগর্দীশচন্দ্রের গুহ ও বন্থু-বিজ্ঞান মন্দিরের স্ুচিত্রিত প্রাচীর ও ছাদ 
আজে! নিবেদিতার স্মৃতি বহন করিতেছে । নিবেদিতার প্রেরণাতেই 
নন্দলাল স্বদেশী চিত্রকলার সুন্দর নিদর্শন এই সব ছবিগুলি 
আকিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্রের গৃহের দেয়ালে ভারতমাত। ছবিগুলি 
নিবেদিতার ইচ্ছাতেই অঙ্কিত হয়। 

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিল। 
উনিশ শতকের শেষ দশকে আবনীন্দ্রনাথের জীবনে যেন এক বিপ্লবের 
তরঙ্গ উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিল্প-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কেরল- 
শিল্পী রবি বর্ম প্রচুর সুখ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেন। অবনীল্দ্রনাথও 
পাশ্চাত্য রীতিতে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে দেখ। দিলেন 
মনীষী ই. বি, হ্যাভেল। হ্যাঁভেলের সহানুভূতি, তাহার অন্তূ্থি 
যেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে এক নূতন পথের নির্দেশ দিয়াছিল। 
ক্যানভাসে আকা বড় বড় তৈলচিত্র বিসর্জন দিয়া অবনীন্দ্রনাথ 
আকিতে লাগিলেন “কুষ্ণলীলা', রূপকথার নায়ক-নায়িকা, বুদ্ধ ও 
সুজাতা, ভারতমাত৷ প্রভৃতি অমর চিত্রাবলী। সেই বিরাট জাতীয় 
আন্দোলনের যুগে সংস্কতি-কেন্ত্র জোড়ার্সকোর ঠাকুরবাঁড়িতে 
আসিলেন টাইকান ও ওকাকুরা। ওকাকুরা ও হ্যাভেলের বই 
ছুইখানি ভারতীয় শিল্পের আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিল। ইহাদের 
সহিত আসিয়। মিলিলেন নিবেদিতা । ওকাকুরার প্রাচ্যের আদর্শ' 
€(“আইডিয়ালস্‌ অব. দি উষ্ট) পুস্তকের ভূমিকায় নিবেদিতা 
লিখিলেন--“সমগ্র এশিয়াখণ্ডের প্রত্যেক দেশে একই জীবন স্পন্দিত 
হইতেছে। প্রাচীন মানবসভ্যতার প্রস্থৃতি এশিয়া চিরদিন এক 
এবং অখণ্ড -"ভারতবর্ষই এশিয়ার সভ্যতার জন্মভূমি। ভারতবর্ষ 
হইতেই এই সভ্যতা জন্মলাভ করিয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ছড়াইয়! 
পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা হইতে ইহা যেমন পৃথক 
তেমনি উন্নত।* নিবেদিতার এই সিদ্ধান্ত স্বদেশী-যুগের চিত্রশিল্লে 


৫২ জোড়ার্সীকে! ঠাকুরবাঁড়িতে নিবেদিতা 


সাক্রামিত হইল। অবনীন্দ্রনাথ এই ফিদ্ধান্তে নূতন করিয়। দীক্ষ1 
লইলেন। অবনীন্্রনাথের মানসপুত্র নন্দলালকে নিবেদিতাই উদ্যোগী 
হইয়া অজস্তা-গুহা-চিত্রাবলী নকল করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাই 
অবনীন্দ্রনাথ পরব্তাঁ কালে বলিলেন--“ভারতবর্ষকে বিদেশী ধার! 
সত্যিই ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড় 


মহিমাময়ী নিবেদিত! অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নিবেদিত। নইলে নন্দলালদের যাওয়া! হত ন অজন্তায়। কি চমৎকার 
মেয়ে ছিলেন তিনি। প্রথম তার সঙ্গে আমার দেখ! হয় আমেরিকান 
কনসালের রাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপশন দিয়েছিল, তাতে 
নিবেদিতাও এসেছিলেন । “গল! থেকে পা! পর্যস্ত নেমে গেছে সাদ। 
'ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া। মালা; ঠিক যেন সাদা 
পাথরের গড়া তপস্থিনীর মু্তি একটি! 

সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই! আর একবার 
দেখেছিলুম তাকে । আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস হোমউডের 
বাড়িতে, আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকেও 
পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ-চিঠি একটি। 

পার্টি শুরু হয়ে গেছে । একটু দেরি করেই এসেছিলেন তিনি। 
বড় বড় রাজা-রাজড়া, সাহেবমেম গিস্-গিস্‌ করছে। অভিজাত 
বংশের বড় ঘরের মেম সব; কত তাদের সাজ-সজ্জার বাহার, চুল 
বাধবারই কত কায়দা; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে । তাদের 
সৌন্দর্য ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে। হানি গল্প গানে 
বাজনায় মাত,। 

সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদ! 
সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি 
রূপোলিতে মেশানো, উঁচু করে কীধা। তিনি যখন এসে দাড়ালেন 
সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হলে! । সুন্দরী 
মেমরা তার কাছে যেন এক নিমিষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা 
কানাকানি করতে লাগল। 

উড্‌রফ, ব্রাণ্ট এসে বললেন, “কে এ? 


৫৪ মহিমাময়ী নিবেদিতা 


তাদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম! “নুন্দরী 
নৃন্দরী' কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে হুন্দরীর সেই 
একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাঙ্বেতার বর্ণনা-_সেই 
চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মৃ্তি যেন মু্তিমতী হয়ে উঠল।"*নিবেদিতা যেন 
সৌন্দর্ধের পরাকাষ্ঠা। সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর টাদের 
আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মৃতি তার। তার কাছে 
গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়৷ যেত। নিবেদিতার কি একটা 
মহিমা ছিল; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা । ছুটি যে দেখি!ন 
আর, উপমা দেব কি। 


নিবেদিতার কথা আনন্দ কুমারম্বামী 


১৯১১ সালে ভগ্নী নিবেদিতার অকাল-মৃত্যুর দরুণ তাহার অসমাপ্ত 
“হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণকাহিনী' গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার ভার আমার উপর 
পড়ে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র "স্বামী বিবেকাননের একনিষ্ঠা! শিল্বা 
ছিলেন নিবেদিতা । তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ-বিজ্ঞানে 
পারদণ্রিনী হইয়া তবেই ভারতের জীবন-প্রণালী, শিল্প ও সাহিত্য 
লইয়৷ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন; তাহার দ্বিতীয় মাতৃভূমি ভারতের 
আদর্শ বিষয়ে ও ইহার নর-নারীদের প্রতি তাহার ভালবাসা ও 
আন্তরিকতা সত্যই অতুলনীয়। 

নানা প্রবন্ধ পুস্তকাদির ভিতর দিয়! লেখিকা নিবেদিত! শুধু 
পাশ্চাত্য জগতের নিকটে ভারতের মুখপাত্রী হইয়াছিলেন তাহা নয়, 
তিনি অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এক অভিনব ভারতীয় ছাত্র- 
গোষ্ঠীকে, যাহার! ভারতের শাশ্বত ধর্ম ও শিল্পের ভিতর দিয়া জাতীয় 
আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল। 


নিবেদিতা-স্থৃতি নন্দলাল বস 


নিবেদিতার মুখে এমন একটা তেজস্থিতা, দীপ্তি ও পবিত্র মুখী 
আমি দেখেছি যা সচরাঁচর চোখে পড়ে না এবং একবার দেখলে কখনো 
যা জীবনে ভুলতে পারা যায় না। তার কাছে আমরা এত উৎসাহ 
পেয়েছি. যে বলবার নয়। তিনি যে আমাদের কি ছিলেন, আমরা! 
প্রাণে প্রাণে অনুভব করতাম, কিন্ত প্রকাশ করে বল! কঠিন। 
নিবেদিতার কাছ থেকেই আমর বিবেকানন্দের ভাব ও কর্মপ্রচেষ্টার 
সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই। আমি তখন গভর্নমেন্ট আট স্কুলের 
ছাত্র। একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থুকে সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা 
স্কুল দেখতে এলেন। আমি তখন ছু'খানা ছবি করেছিলাম । একখান! 
মা কালীর আর অন্খান! সত্যভামার মানভঞ্জন | 

নিবেদিতা অনেকক্ষণ ধরে খুব যত্ব করে ছবি ছু'খানা দেখলেন, 
প্রশংসা করলেন ও আমাকে উৎসাহ দিলেন। কালীর ছবিখানা 
দেখে বলেছিলেন, “আরো! একটু ঢলঢলে ভাব হবে, সাজসজ্জা বেশী 
থাকবে না, আর একটু উন্মাদিনী ভাবের হবে। আমাকে তার 
বোসপাড়ার বাড়িতে যাবার জন্তে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন। 
তিনি ছিলেন একজন যথার্থ শিল্পপ্রেমিক |... 

কিছুদিন পরে সহপাঠী সুরেন গা্ুলীকে সঙ্গে করে বোসপাডায় 
নিবেদিতার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সিস্টার ক্রিস্টিন ও 
নিবেদিতা ছু'জনে বসেছিলেন। 

নিবেদিতা বললেন--“তোমরা নীচে আসন করে বস, আমি 
দেখি । 

আমর! ছু'জনে নীচে আসন করে বসলাম । 

নিবেদিতা খানিকক্ষণ একদুষ্টে আমাদের প্রতি চেয়ে রইলেন। 


নঙগলাল বন্থ ৫ 

আমরা নিবেদিতার এই অদ্ভুত আচরণে মনে মনে আশ্চর্য বোধ 
করলেও মুখে কিছু বললাম না। দেখলাম, কী প্রশান্ত উজ্জল সেই 
দষ্টি-_-এমনটি সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। তারপর ছোট 
একটি বুদ্ধমৃত্তি এনে আমাদের দেখিয়ে বললেন_-কি দেখছ, 
বল দেখি? 

আমি উত্তর করলাম, “একটি বুদ্ধমূত্তি।” 

যা, নিশ্চয়ই বুদ্ধমূত্তি। কিন্ত দেখ, আমার গুরুদেবের চেহারার 
সাথে এ মূত্র কি আশ্চর্য 'মিল ॥ 

তারপর নিবেদিতা আমাকে স্বামীজির একখানা ছৰি তৈরী 
করতে অনুরোধ করেন। দিনকয়েক পরে আমি স্বামীজির একখান। 
ছবি করে নিবেদিতাকে উপহার দ্িলাম। ছবি দেখে নিবেদিতার 
আনন্দের সীম! ছিল না। আমাকে তিনি প্রশংসা করেছিলেন, আর 
বলেছিলেন, "ছবিতে কাপড়-চোপড় একটু বেশী দেওয়া হয়ে গেছে। 

তারপর থেকে আমি প্রায়ই নিবেদিতার বাড়ি যেতাম, আবার 
কখন কখন আচার্ষয জগদীশচন্দ্র বস্তুর বাড়িতেও তার সঙ্গে আমার 
দেখা হতো। মিসেস হেরিংহ্থামের সঙ্গে আমার আর অসিতের 
অজন্ত। যাওয়ার সব ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন এবং তিনিই এক 
রকম জোর করে আমাদের সেখানে পাঠিয়েছিলেন। দশ-বার দিন 
পরে নিবেদিতাও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমাদের কাজ 
(কাজ ছিল অজন্তার ছবি নকল কর! ) দেখে তার আনন্দের সীমা 
রইল না। শতমুখে তিনি প্রশংসা করলেন। 


ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিকথা অসিতকুমার হালদার 


আমাদের ছিল তখন দেশী শিল্পের গবেষণা কাল। ভিক্টোরীয়। যুগের 
পর এই প্রথম আবার ভারতবর্ষে ভারতীয় আর্টের ধারা নবীনভাবে 
এল। আমাদের এই নবধারায় ভারতীয় শিল্পকলার চর্চায় প্রথম 
উৎসাহদাত। ধারা ছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
হলেন এন, ব্রাণ্ট, জানিস উডরফ, রাজ৷ প্রফুল্পনাথ ঠাকুর, জগদীশ বসু 
এবং ভগিনী নিবেদিতা । শ্রদ্ধেয় ভগিনী নিবেদিত আমাদের 
ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতাদের মধ্যে। নিবেদিতার্‌ ১৯১০ সালের 
প্রদর্শনীর চিত্র সমালোচন!য1! মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় 
সেই বংসর বেরিয়েছিল তা থেকে তার আমাদের দেশী চিত্রকলার 
উদ্বোধন-যজ্ঞে কতট! সহানুভূতি ছিল তা৷ জানা যাবে ।-"' 

ভগিনী নিবেদিত৷ সর্দা আমাদের এই জাতীয় জাগৃতি প্রীতির 
চক্ষে দেখতেন। আমি এবং নন্দলাল প্রায়ই তার নিকট বাগবাজারে 
যেতাম! তার বাড়িতে একটি স্কুল ছিল। অব জিনিসপত্র খুব 
তকতকে ঝকৃঝকে পরিষ্কার থাকত। মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে এইভাবে 
পরিচ্ছন্নতারও শিক্ষা দিতেন তিনি। আমাদের উপদেশচ্ছলে বার বার 
সাবধান করতেন আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দি। 
আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আটের নবজাগরণ নির্ভর করচে-_ 
সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সেই 
কথাই ভগিনী নিবেদিতা ্মামাদের বোঝাতেন।*. 

“আমাদের বারবার উপদেশ দিতেন, জাতীয় শিল্পকলার এশ্বর্ধকে 
জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্ত আপ্রাণ কাজ করতে । যতদিন তিনি 
বেঁচে ছিলেন আমাদের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে, 
আসতেন এবং শিল্পীদের উৎসাহিত করতেন। 


তাপসী নিবেদিতা মোহিতলাল মজুমদার 


নিবেদিতার জীবন সেবা! ও আত্মদানমূলক তপস্তার জীবন। বাহিরের 
শৌভাযাত্রায়, ধ্বজপতাকায় তাহার জয় ঘোষণা হয় নাই। গুরুর 
নিকট হইতে যে অগ্নি তিনি আপন হৃদয়-পাত্রে চয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহার তেজ তিনি সযক্ে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন- সেই 
অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করিয়া, তাহার পাবকশিখায় আপনাকেই 
নিরস্তর দগ্ধোজ্জল করিয়া, তিনি কেবল তাহার আলোটুকুই বিকিরণ 
করিয়াছিলেন। গুরু তাহার এই আত্মম্থষ্ট কন্তাটিকে যে-ত্রত 
দিয়াছিলেন এবং নিবেদিতা৷ যেভাবে তাহ উদ্যাপন করিয়াছিলেন, 
সেইতিহাস লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গেল। কাজেই 
নিবেদিতাকে জানিতে বা বুঝিতে হইলে তাহার বাহিরের জীবন- 
যবনিকার অন্তরালে একবার দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বাংলার মাটিতে 
নূতন করিয়া হলকর্ষণের পর, যখন নব জীবনের বীজ বপন ও 
বারিসেচন আরম্ত হইয়াছে, তখন দিকে দিকে কত অস্কুর দেখা 
দিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে নিবেদিতা যেন আর একটি বীজ। এই 
বীজ যেন সকলের দূরে, এক কোণে-_-নিজেকেই ফল-পুষ্পে বিকশিত 
করিবার জন্য নয়, অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য, এমন 
ফসলের আকাজ্ঞা করিয়াছিল, যাহ! বাজার পর্যন্ত পৌছায় না; সে 
কেবল সার হইবার ফসল। বাংলার মাটিতে তাহা মিলাইয়া 
গিয়াছে। দেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা বাংলার উদ্ভানে 
ফল-ফুলের যে আকনম্মিক বাসম্তী-শোভ1 দেখিয়াছিলাম, ভগিনী 
নিবেদিতার নীরব আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে কোন্‌ রসধারা 
গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল--তাহা নির্ণয় করিবে কে? নিবেদিতার 
আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাহার জাতি ও 


হও তাপসী নিবেদিত! 


দেশ) ধর্ম ও শিক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন, এবং বয়োধর্মে এমনই 
দৃঢ় ও দুশ্ছেষ্ঠ হইয়াছিল ষে, শুধু মনে বা ভাবজীবনে নয়_একেবারে 
কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়ার কথা কে কোথায় 
শুনিয়াছে? ধর্মান্তর গ্রহণ বরং সহজ, কিন্তু একই দেহে জম্মাস্তর-গ্রহণ 
কে কোথায় দেখিয়াছে? 


দীপ্তিময়ী নিবেদিতা দিলীপকুমার রায় 


রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার দেহরক্ষার পরে লিখেছিলেন £ “নিজেকে এমন 
করিয়া নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে 
প্রত্যক্ষ করি নাই".প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের 
শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্বম* তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সে-জন্য 
মানুষ যত প্রকার কৃচ্ছ॥ সাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার 
করিয়াছেন। এই কেবল তাহার পণ ছিল--যাহা একেবারে খাটি 
তাহাই তিনি দিবেন-_-নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না 
-নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, লাভ-লোকসান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছু না 
ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম ন1।"""*.*একদিকে তাহার 
কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারো কাছ 
হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না-***-"তাহার চরিত্র স্মরণ করিয়া 
ও তাহার প্রতি গভীর ভক্তি অন্ুভব করিয়া আমি প্রচুর বল 
পাইয়াছি।, 

লোকোত্তর প্রতিভাধরের যোগ্য তর্পণ মহীয়সী প্রতিভাময়ীর 
উদ্দেশে। 

উপমাসম্্রাট শ্রীরামকৃষ্দেব বলতেন £ মানুষগ্চলো৷ বাইরে থেকে 
দেখতে প্রায় এক রকমেরই মনে হয় বটে, কতকটা পুলিপিঠের 
মতন। কিন্ত তফাৎ হয় পোরের স্বাদে। কারুর মধ্যে গুড়ের পোর, 
কারুর নারকোলের-_তবে সেরা! পুলিপিঠের মধ্যে থাকে ক্ষীরের 
পোর। 

মহীয়সী নিবেদিত জন্মেছিলেন অম্তের সঙ্গে স্থধার পোর নিয়ে। 
আত্মনিবেদনের অপরাজেয় শক্তি ও পরের ছুঃখে ব্যথিয়ে ওঠার কমনীয় 
শক্তি ছিল যেন তার সহজাত কবচকুগ্ুল। ভবভূতির উপমায় £ 


৬২ দীপ্তিময়ী নিবেদিতা 


বজ্জাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুস্থমাদপি।” একেবারে অক্ষরে অক্ষরে । 
একদিকে তিনি ছিলেন যেমন ফুলের মতন নরম, সুন্দর-_স্সেহে দরদে 
সেবায়__অন্যদিকে তেমনি বজ্রের চেয়েও কঠিন, অসহিষু দাম্ভিক 
অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে । 

ভোগবাদী শ্রীষ্টান পরিবেশে তার জন্ম_আয়র্লণ্ডে। বড় বিচিত্র 
এই আইরিশ সংস্কৃতি_ সমন্বয়শীলী ; আদর্শবাদ ও বাস্তবগ্রীতি, 
স্বপ্নচারণ ও ব্যঙ্গবিলাস, বর্ণময় কবিত্ব ও গছ্ময় নিষ্ঠা__সার সার এই 
ধরনের নান। স্ববিরোধী প্রবণতার সমাহার । 

আইরিশ চরিত্রে দেখতে পাই আর একটি সহজ উন্মুখতা £ রূপ ও 
অরূপের সঙ্গম-_মিস্টিসিস্ম্‌ ওরফে অতীব্দ্রিয় অলোকপস্থা। এ-ভাব 
যাদের মনে একবার গাই পায় তারা পৃথিবীতে থেকেও আর কিছুতেই 
পাথিব বা বিষয়ী হ'তে পারে না-রূপকে তাদের মন মানলেও 
গভীরে অন্তরাত্মা তৃষিত থাকে সব রূপের উৎস অরূপের নাগাল পেতে 
-মন্ময়তাকে পাশ কাটিয়ে তন্ময় হ'তে। তাই তো নিবেদিতা 
বন্তৃতান্ত্রিক আবহে মানুষ হওয়া সত্বেও নিজের মুন্ময়ী সত্তাকে 
কোনোদিন অঙ্গীকার করতে পারেন নি, চেয়েছিলেন পদে পদে চিন্ময়ী 
হ'য়েই ফুটে উঠতে । ফের সেই ছুই স্ববিরোধী সমন্বয় £ কুসুমের সঙ্গে 
কুলিশের । তার স্বাদেশিক কবি জর্জ রাসেলের (42,৮) মধ্যেও পাই 
এই মহনীয় সমন্বয়। তাই না তিনি হ'য়ে উঠেছিলেন নয়া আয়র্লগ্ডের 
এক দিকপাল স্থপতি । 

নিবেদিতারও হ'তই হত কোনো অনুরূপ মহৎ বিকাশ দেশে 
থাকলেও। অগ্রিশিখা যার আত্মার উপজীব্য তার প্রাণ কি না গেয়ে 
পারে ঃ “মাটির সাথে ছিলাম মাটির ম'ত-_শিখার মত উঠেছি আজ 
ছলে! এখানে লোকোত্তর গুরুর সঙ্গে অসামান্তা। শিষ্যার সাদৃশ্য 
বিস্ময়কর £ উভয়েই জন্মেছিলেন উ্ধ্বমুখী অগ্নিসত্তা নিয়ে। তাই 
উভয়েরই পরের ছুঃখে প্রাণ কাঁদত, উভয়েই ছিলেন কল্পনায় উধ্বচারী, 
প্রেতিভায় সমধর্মী, চরিত্রে একনিষ্ঠ অথচ সাড়ায় বন্ুমুখী । শ্রীঅরবিন্দের 


ফিলীপকুমার রায় ৬৩ 


সংজ্ঞা “211 51065 106 5665 2100 0085 60 ০৮াডে 0211 
উভয়েরই সম্বন্ধে সমান প্রযোজ্য । 
নিবেদিতা তাই সিন্ধুপারে ভোগবাদীদের আরামনিলয়ে বসে 
মাথাল পাথাল ভাবতেন-নিজের জীবনকে 'কোন্‌ আদর্শের মুখে 
চালাবেন? নানামুখী ছিল যে তার মনের গতি, প্রাণের তৃষ্। 
এমনি সময়ে তৃষার্ত পেল দিশীরির দেখা £ বিবেকানন্দের অভ্যুদয় 
হ'তে না হ'তে তার সব অনৈশ্চিত্যের দোলাই থেমে গেল। ঘর 
ছাড়তে তিনি তে! প্রস্তদ্ভই ছিলেন, কেবল ডাক শোনার অপেক্ষা । 
সে-ডাক বেজে উঠল তার নিয়তি-নির্দিষ্ট গুরুর কণ্ঠে; “আমি চাই 
কুড়িটি শিশ্ত শিষ্কা। যার নিঃস্ব হ'য়েও বলবে অকুতোভয়ে যে, তাদের 
ভগবান ছাড়া কোনে সম্পত্তিই নেই! কে সাড়া দেবে এ-ডাকে ? 
নিবেদিত! লিখছেন £ “বলতে বলতে তিনি ধ্রীড়িয়ে উঠলেন, বললেন 
জলদমন্ত্রেঃ কিসের ভয়? ভগবান যদি সত্যি থাকেন তবে কার 
পরোয়া ? আর যদি না থাকেন তবে বেঁচে কী হবে ঠ% 
এই ডাকটির জন্যেই নিবেদিতার প্রীণ মন ছিল পথ চেয়ে-__ঠিক 
যেমন বৃন্দাবনের গোপীরা থাকতেন বাঁশির ডাকের পথ চেয়ে। ইন্দিরা 
দেবীর একটি অপূর্ব হিন্দি মীরাভজনে আছে £ 
ইক বাঁসরি থী বাঁসরি মধুবনমে বজ রহী । 
ইতনী জরাসি বাতপে ছুনিয়া বদল গজ । 
জীবন বদল গয়! সখি, ছুনিয়! বদল গজ ॥ 
(নীল যমুনায় উঠল বেজে বাশের বাঁশি তার। 
ছোট্ট সে-ডাক শুনে ভেসে গেল এ-সংসার। 
জীবন মরণ অমনি আমার হ'ল একাকার ॥ ) 


* বিবেকানন্দের মস্ত্রোক্তিটির বাংল] অনুবাদ হয় না। তিনি বলেছিলেন £ 
*[£ 0019 19 086) 1920 6156 50010 11806611062 £5 706 08 
27৮26 2০ ০ 15৮65 77725167 ?” ( নিবেদিতার 142 21582" ৫৩ 1 548 
289১ ছিতীয় অধ্যায় ভুষ্টব্য )। 
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গুরুর বৈরাগ্য-শঙ্খরবে নিবেদিতারও সংসার গেল ভেসে, জীবন- 
মরণ হ'য়ে গেল একাকার। সত্যিই তো, কিসের পরোয়া ? কী যায় 
আসে ভোগ হাতছাড়া হ'লে যদি ভগবান এগিয়ে আসেন সব সাধ 
মেটাতে? আর যদি তিনি না থাকেন তবে কী হবে ছুদণ্ড রঙিন 
ঝিনুক নিয়ে খেল! ক'রে? এ আনন্দ কি ভোগ ন৷ দুর্ভোগ? 

অথ, নিবেদিতা ছাড়লেন দেশ, হ'লেন ঘরছাড়া । ঠিরু- 
ব্রজগোগীদের মতনই যেন এসে ধর্না দিলেন দ্িশীরির দরবারে £ 

ভক্তা। ভজন্ঘ তুরবগ্রহ মা ত্যজাম্মান্‌ 
দেবো যথাদিপুরুষে। ভজতে মুমুক্ষুন। ( ভাগবত ) 
ওগো! দুর্লভ ! দাও তাহাদের ঠাই যার! প্রেমে যাচে শরণ, 
করুণাকোমল দেবতা যেমন মুক্তিকামীরে করে বরণ । 

গুরু ডাকলেনও বটে, শিষ্য। সাড়। দিয়ে কাছে এনে তাকে গ্রহণ, 
করলেনও বটে--যখন সে বললঃ থ৫%ুরুদেব! এসেছি তোমার 
চরণে সব ছেড়ে, দেখ চেয়ে-_সম্ত্যজ্য সর্ববিষয়ান্‌ তব পাদমূলম্”__ 
কিন্ত বন্ধ পরীক্ষা! ক'রে তবে তাকে দিলেন দীক্ষা-_যাকে চলতি 
ভাষায় বলে “বাজিয়ে নেওয়া” । | 

গর্বা জাত আইরিশ--আরো বেশি, স্পর্শকাতর। নিবেদিতা, 
ছিলেন মনেপ্রাণে আইরিশ । সুতরাং অভিমানিনী। কাজেই গুরুর 
সঙ্গে তার সংঘাত বাধত প্রায়ই। সময়ে সময়ে সংঘাত এমন মর্াস্তিক 
হয়ে উঠত যে মনে হ'ত- আর পারবেন না-__ৰিশেষ যখন গুরু তাকে 
ধমকাতেন ঃ “সব আগে তোমাকে ছাড়তে হবে শ্বেতাজিনীর 
ছরভিমান-__নত হতে হবে দীনতম ভারতীয়ের কাছে--বড়র কাছে 
মাথা নিচু করতে কে না পারে? তোমাকে হ'তে হবে নিচুর 
কাছে নিচু।' 

নিবেদিতা ক্ষুব্ধ হ'য়ে দীর্ঘস্বাস ফেলতেন, মনের দুঃখে চোখের 
জলের নদী বয়ে যেত। কিন্তু হার মানবেন কেমন ক'রে_-যখন 
গুরুকে মহাপুরুষ ব'লে চিনেছেন একবার? নিবেদিতা বিদ্রোহের 
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পরে আত্মজয় ক'রে শেষে মাথা নিচু ক'রে এসে ঈাডাতেন--মনে 
নিতেন গুরুর আদেশ অকুষ্ঠেই, ফের যথাবিধি সুরু হ'ত তার 
দৈনন্দিন কর্তব্য ঃ ছুঃখীর সেবা, নিরক্ষরকে পড়ানো, রুগ্নের শুশ্রাষা, 
আর্দের সদাসতর্ক পরিচর্ষা__দীনতম খু'টিনাটিতে, ক্লিন্নতম পরিবেশে । 

কিন্ত গুরু শিষ্যাকে পদে পদে শাসন করলেও তার আশ্চর্য 
মহিমার মর্সঙজ্ঞ ছিলেন প্রথম থেকেই । তাঁকে একবার লিখেছিলেন 
(২৭ জুন, ১৯৭ ) পু৮গাচে ০0:07. 500. 1106 1 ৮৪106, 2120 
৪০1৮ 120662 15 561001006 ৪. 10001707160 1025, ( তোমার 
প্রতিটি কথা আমার কাছে মূল্যবান্‌, প্রতিটি পত্র আমার কাছে 
বহুবাঞ্থিত )। শুধু তাই নয়, তার মনের কত গভীর বেদনার ্বপ্প- 
ভঙ্গের কথাই যে তিনি বলতেন এই প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গার কাছে-- 
সে বিচিত্র রমন্তাস পথ চেয়ে আছে কোনে। এক মহা শিল্পীর যে এ-ছুই 
অগ্নিসত্তার কাহিনী ফলিয়ে তুলবে অতুলনীয় নাট্যকাব্যে । 

কিন্তু সবচেয়ে গভীর আনন্দচমকের মধুস্বাদ উপস্থিত হয় এই ছুই 
মহৎ আত্মার শুভদৃষ্টির ইতিহাস থেকে । এর আগে ঘটেছিল ঠিক 
এমনিই আর এক শুভদৃষ্টি_ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের । 
বালসরল গুরু সে-ক্ষেত্রে শিষ্যকে বলেছিলেন অকপটেই যে, তিনি 
শুধু তার পথ চেয়েই ছিলেন এতদ্িন। নিবেদিতাকে বিবেকানন্দ 
কোনোদিন এমন কথা খুলে বলেন নি বটে, কিন্তু শিষ্যার নানা রচন! 
তথা গুরুর নানা পত্রাবলী থেকে আভাষ মেলে এর চমকপ্রদ 
নাট্যরসের ঃ যে, এ-ছুই অগ্নিসত্তার দীপ্ত সহযোগ ছিল তার নিদিষ্ট 
যিনি উভয়কে পাঠিয়েছিলেন তীর বাহনরূপে গণড়ে, পাঠিয়েছিলেন 
তার বাণীবাহ হ'তে_-নবভারতের জাখৃতিত্রতের পুজারী পুজারিণী 
পদে বাহাল ক'রে। 

নিবেদিতার কথা প্রথম শুনি লগ্নে আচার্ধ শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্থুর 
মুখে । তার নাম করতেই আচার্ষের মুখের ভাবাস্তর হ'ত। “সে ছিল 
একট। দেখবার মতন বস্ত দিলীপ, অথচ দেখেও যেন বিশ্বাস হ'তে 

নি.--€ 
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চায় না।” এই ধরনের সে কত চমৎকার কথা! অনুচ্ছাসী মানুষের 
মুখে উচ্ছাস যেন আরো মর্মম্পর্শী হ'য়ে ওঠে। 

তারপর শুনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে। আমাকে একাধিকবার 
বলেছিলেন তিনি ঃ “নিবেদিতার ছিল সেই ভালোবাসা দিলীপ, 
যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে ! 

কবির কথা অপ্রতিবাগ্ভ। নিবেদিতার জীবনচরিতের প্রতি 
পাতায় মেলে তার দিব্য রূপান্তরের কাহিনী £ তার জীবনে বিপ্লব 
ঘটেছিল একটি মানুষের আবির্ভাবে ঃ স্বামী বিবেকানন্দ। তাকে 
ভালোবেসেই তিনি শিখেছিলেন হিন্দুর দেবদেবীকে ভালোবাসতে, 
ভারতকে পুণ্যভূমি ঝ'লে চিনতে, ভারতের দীন ছুঃখী আত নিঃম্বকে 
কোল দিতে নিজের সন্তানের ম'ত। 

সর্বোত্তম প্রেমের উদ্বে পূজার তৃষ্ায়, সঞ্চরণ_সেবার আনন্দে, 
কৃতার্থতা_-আত্মনিবেদনে। তাই তিনি নামের মধ্যে দিয়েই 
দিয়েছিলেন আত্মপরিচয়--আর আত্মবোধ তার মধ্যে উন্মেষিত 
হয়েছিল গুরুর দীক্ষায়ই। তাই তো! তিনি গুরুর তিরোধানের পরে 
দেখতে পেয়েছিলেন সারা ভারতে তাঁর আবির্ভাব। এ-অসম্ভব 
সম্ভব হয় কেবল অঘটনঘটনী প্রেমদীক্ষার যাছ্মন্ত্রে, যোগবলে। 
তাই গুরুর মহাপ্রয়াণের পরেও তিনি শুধু যে তার স্বজাতি স্বদেশকে 
আপনার জাতি ও দেশ ব'লে বরণ করতে পেরেছিলেন তাই নয়, সে- 
দেশ ও জাতির মুক্তিরণে বিপ্লববাদীদের সঙ্গে প্রাণকে পণ করেও 
যোগ দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। আর এইখানেই ঘটেছিল তার 
নিরুদ্ধ অগ্নিসত্তার চোখধাধানো বিন্ফোরণ-_যার উল্লেখ ক'রে 
শত্রীঅরবিন্দ প্রায়ই বলতেন 2 916 ছা95 2 ৮6119616 116 
1০ !, নিবেদিতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা হয়েছিল এই অগ্নিলোকের 
অন্দরমহলেই। তাইতো নিবেদিত! বুক দিয়ে এসে পড়েছিলেন 
সতীর্ঘের সহকারী হ'য়ে, তাকে চন্দননগরে পাঠাতে অগ্রনী হয়েছিলেন 
নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে । " 
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এর পরে তার কথা শুনি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্নাথের মুখে। 
নিবেদিতার কথা বলতে তিনি আত্মহারা হ'তেন সত্যিই । “আহা, 
কী মানুষ ছিলেন তিনি দিলীপ__-সে দেখাও একটা ভাগ্য-_-এমন 
আধারকে পেয়েছিলাম আমরা না চাইতেই--অথচ যেন চিনতে পারি 
নি।”-"*'ইত্যাদি। তার সে-উচ্ছাসের বারো আনাই ভুলে গেছি, 
মনে আছে শুধু তার নিবেদিতার নামে উজিয়ে ওঠা__-যার একটি 
অপরূপ পরিচয় পাই তারই লেখায়। তার 'জোড়ার্সীকোর খারে'-তে 
তিনি লিখেছেন ( ১১৪-৫ পৃঃ) 

“আর একবার দেখেছিলুম তাকে । আর্ট সোসাইটির এক পা, 
জাষ্টিস হোমউডের বাড়িতে, আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। 
নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ-চিঠি একটি ।......বড় বড় 
রাজরাজড়া সাহেব মেম গিস গিস করছে। অভিজাত বংশের বড় 
ঘরের মেম সব; কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত 
কায়দা; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে । তাদের সৌন্দর্ধে 
ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে । হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত, । 
সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, 
গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি 
রুপোলিতে মেশানো, উচু ক'রে বাঁধা। তিনি যখন এসে ফাড়ালেন 
সেখানে, কি বলব, যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হ'ল! নুন্দরী 
মেমরা-ার কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হ'য়েখগেল। সাহেবরা 
কানাকানি করতে লাগল। উডরফ, ব্লাণ্ট এসে বললেন, “কে এ? 
_ তাদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম। 

“ুন্রী সুন্দরী? কাকে 'বলে। তোমরা জানিনে। আমার কাছে 
সুন্দরীর আদর্শ হয়ে আছে কাদন্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা সেই চন্দ্রমণি 
দিয়ে গড়া মৃত্তি ফেন মুত্তিমতী হ'য়ে উঠল।"**"**সাজগোজ ছিল না, 
পাহাড়ের উপর ঠাদের আলে। পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মৃতি 
তার। তার কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।""'কা 


৬৮ দীপ্তিময়ী নিবেদিত! 


করে বোঝাই সে কেমন চেহারা । ছুটি যেদেখিনি আর, উপম! 
দেব কি?' 
তার সম্বন্ধে আরে। কত কথা বলার আছে। কিন্তু ছোট পরিসরের 
প্রবন্ধকে টেনে বড় করা বাঞ্থনীয় নয়। তাছাড়া, বলেছি, নিবেদিতার 
কথা বলার মতন ক'রে বলতে হ'লে লিখতে হয় একটি নিটোল 
রমন্াস- প্রবন্ধে সানাবে কেন? তাই ইতি করি শুধু শেষে তার 
সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের তর্পণের প্রতিধ্বনি ক'রে যে, তার শুধু রূপ নয় 
-_অগ্নিসত্তারও উপম1 দেওয়৷ যায় না। মনে পড়ে স্থভাষের একটি 
প্রায়োন্তি ঃ “দিলীপ, আমাদের দেশকে যারা কথায় কথায় ছোট 
করতে চায় আমাদের হাজারে গ্লানির জর্জরতার জন্যে, তাদের পড়তে 
বলি নিবেদিতার 119 714567” ৫5 ] 54%) 1727;1 এতবড় অষ্টা 
গুরুর এতবড় দ্রষ্টা শি্তা। জগতে আর হয়েছে ব'লে জানি ন1। 
মহীয়সী নারী যে একধারে শক্তি তথা লক্ষ্মী এ স্ব্সত্যের সাক্ষ্য 

ইতিহাসের পাতায় মিলবে। এ যুগে নিবেদিতা শুধু সে-সাক্ষ্যে 
আরে! উজ্জল ক'রে দাগ! বুলিয়েছেন তার দীপ্র আত্মনিবেদনের 
স্বর্ণীক্ষরে ঃ 

“বিন! শক্তি নাই মুক্তি'_গাহিলেন তন্ত্রে সদাশিব। 

“বিনা লক্ষ্মী নাই গৃহ'_গাহিলেন খষি সংহিতায়। 

গাইলেন কৰি ঃ “বিন! দীপ্রিময়ী প্রেরণা প্রদীপ 

কে জালে অষ্টার প্রাণে? গাহিল সাধক £ এ-ধরায় 

বিনা দেবী অধরায় কে আহ্বান করে যুগে যুগে 

পুর্ণ আত্মনিবেদনে জাগৃতির মন্ত্রে বুকে বুকে? 


মিস মার্গারেট নোবল প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্ৰ 


মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোৌবল--যিনি বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে 
সিস্টার নিবেদিতা এই নামে এখন পরিচিত ও সম্পুজিত-_আমার 
গুরুজাতা স্বামী বিবেকানন্রের বিদেশিনী শিষ্যাদের মধ্যে অন্যতমা 
ছিলেন। শুধু অন্যতম! বলি কেন-_ আমার বিবেচনায় তিনিই ছিলেন 
সবাগ্রগণ্যা। কি বংশ গরিমায়, কি শিক্ষা-দীক্ষায়। কি ব্যক্তিত্বে, 
কি আধ্যাত্মিক শক্তিতে এবং সর্বোপরি কি ভারতগ্রীতিতে, মিস 
নোবলের সঙ্গে কারে তুলনাই করা চলে না। নরেন যখন আমাকে 
লগ্নে ডেকে পাঠায় তখন আমি সেখানে গিয়ে সর্বপ্রথম মিস্‌ 
নোবলকে দেখি। নরেন তখন দ্বিতীয়বার লগ্নে এসেছে ও তখন 
হিন্দুযোগী হিসাবে ন্বামী বিবেকানন্ণ এই নামটি এ দেশে 
ধর্মপিপান্থ নর-নারীদের মুখে মুখে ফিরত। আমি ১৮৯৬ সালের 
কথা বলছি। 

একদিন দেখলাম মিস নোবল আমাদের ফ্ল্যাটে এসে নরেনের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নরেনই তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে 
দিয়েছিল। তখন থেকেই মিস নোবল স্বামীজিকে গুরু বলে গ্রহণ 
করেছেন ও তার সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝেছিলাম যে তিনি তার গুরুর 
আহ্বানে ভারতবর্ষে গিয়ে তার অভিপ্রেত কাজকর্মের দায়িত্ব নিতে 
মনস্থ করেছেন। নরেন আমাকে পরে বলেছিল যে, “মিস নোবল 
খুব 4০০ 500] এবং ও এডুকেশন লাইনে আছে। তাই ভাবছি 
মেয়েদের জন্ত যে স্কুল গড়বার পরিকল্পনা আমার আছে তার সকল 
দায়িত্ব ওকে দেব। মনে হয় ও পারবে । নরেনের এই নির্বাচন যে 
অপাত্তে ম্যস্ত হয়নি, বাগবাজারের “ভগিনী নিবাস' তার অত্রান্ত 
সাক্ষ্য বহন করেছে উত্তরকালে। 


মিস মার্গারেট নোবল গ্রসঙ্গে 


মিস নোবল যখন বেলুড় মঠে আসেন তখন আমি আমেরিকায়। 
শুনেছি এই বিদেশিনী মহিলাকে তার শিষ্যারূপে গ্রহণ করা ও পরে 
তাকে বেলুড় মঠে এনে রাখার বিষয়টি আমাদের কোন কোন 
গুরুত্রাতা, বিশেষ করে রাখাল [ স্বামী ব্রন্মানন্দ | নাকি প্রীতির চক্ষে 
দেখেন নি। শেষ পর্যস্ত“নরেনকে বাধ্য হয়েই মিস নোবলকে 
বাগবাজারে স্থানাস্তরিত করে তার জঙ্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা 
করতে হয়েছিল। তথাপি নিবেদিতা আজীবন নিজেকে সব সময় 
415০015০00২. 2. 0102 বলেই মনে করতেন। 

আমেরিকায় থাকবার সময়ে আমি মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমায়ের 
[ শ্রীসারদামণি ] কাছ, থেকে যেসব পত্র পেতাম তার মধ্যে মিস 
নোবলের কথ থাকত। মায়ের পত্রে তার প্রশংসার কথাই থাকত । 
একটি চিঠিতে তিনি আমাকে তার সম্পর্কে লিখেছিলেন £ “নরেনের 
বিদেশিনী শিষ্যাদের মধ্যে নিবেদিতার মতো! এমন শুদ্ধ ভক্তিময়ী 
নারী আমি খুব কমই দেখেছি ।” 

আমি যখন প্রথমবার লগ্ডনে যাই সেখানে আমি মনীষী 
রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম । তার কাছেও আমি 
মিস নোবলের অনেক কথা শুনেছিলাম। দন্ত সাহেবকে মিস 
নোবল তার ধর্মপিতা” বা 30-58606. বলে মনে করতেন এবং 
তারই প্রেরণায় মিস নোবল পরবতীকালে একটি সুন্দর বই রচন! 
করেছিলেন। সেই বইটির নাম [72 জাত১9 ০৫ [120191) [1 
ভারতীয় সমাজজীবন ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে এত সুন্দর বই 
আজ পর্যস্ত লেখা হয়নি। নিবেদিতার এই বইটি পাঠ করলেই 
জান! যায় ভারতীয় জীবনধারা সম্পর্কে তার পরিচয় কত গভীর 
ছিল। 


নরেন একবার একটি চিঠিতে নিবেদিতা সম্পর্কে লিখেছিল £ 


চি 
বাগবাজারের এই “ভগিনী নিবাস উত্তরকালে “নিবেদিত বালিকা 
বিষ্ভালয় নামে গ্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। 


স্বামী অভেদানন্দ শ১ 


“ভাই কালী [ স্বামী অভেদানন্দের গৃহস্থ আশ্রমের নাম ] তুমি শুনে 
স্থখী হবে যে, কিছুদিন পূর্বে বাগবাজারে সতেরো নম্বর বাড়িতে মিস 
নোবল-এর স্কুলটি স্থাপিত হয়েছে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীবাদ 
নিয়ে। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন কার্ধ সমাধা 
করলেন। এটা ভালই হলো । মেয়েদের জন্য এই বিদ্যালয়টির 
ভবিষ্যৎ উজ্জল, কারণ ইহা! সংঘজননীর আশীর্বাদ লাভ করেছে। 
বেলুড়মঠ থেকে আমি, রাখাল ও শরৎ এই অনাউম্বর অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত ছিলাম। মিস নোবল যে অল্পদিনের মধ্যেই এই বালিক! 
বিদ্যালয়টি আমার মনের মতো! করে গড়ে তুলতে পারবে সে বিষয়ে 
আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এই কাজের জন্যই তো ওকে আমি 
এই দেশে নিয়ে এসেছি। একটি নূতন আদর্শে এদেশের মেয়েদের 
জীবন গড়ে উঠুক, একটা! সম্পূর্ণ নৃতন শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের চরিত্র 
বিকশিত হয়ে উঠুক, তার জন্যই মহানগরীর এক প্রান্তে আমাদের 
এই সামান্ত আয়োজন। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি 
মিস নোবলের চেষ্টায় এই আয়োজন সফল হবেই ।” 

নরেনের মহাপ্রস্থানের পর আমরা সবাই এই স্কুলটি সম্পর্কে খুব 
চিন্তিত হয়েছিলাম। কারণ মিস নোৌবলের উপর এর সকল দায়িত্ব 
থাকলেও, মাথার উপরে ছিলেন তার আচার্ধদেব__স্বামী 
বিবেকানন্দ। কিন্তু পরে বেলুড়মঠ থেকে শরৎ এক চিঠিতে আমাকে 
জানিয়েছিল যে, “নিবেদিতার স্কুলটি ভালই চলছে এবং এটি যাতে 
স্থায়িত্ব লাভ করে সেজন্য মিস নোবলের চেষ্টা ও যত্বের ক্রুটা নেই। 
তারই চেষ্টায় জে. দি. বোস [ বৈজ্ঞানিক স্তর জগদীশচন্দ্র বসু ] 
প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এখন স্কুলটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং 
তাদের অনেকেই আজকাল মাঝে মাঝে বাগবাজারে দ্বুলটি পরিদর্শন 
করতে আসেন। রবি ঠাকুরও আসেন, শুনেছি। ছাত্রী সংখ্য। 
আগের, চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । 

আমার ধারণা মিস নোবল একজন খুব ভাল 0:8£2/52. 
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ছিলেন ও তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল যার ফলে 
অমন সব প্রখ্যাত ব্যক্তির সহানুভূতি ও সহযোগিত। তিনি লাভ 
করেছিলেন। একজন বিদেশিনী মহিলার পক্ষে এটা বড়ো! কম 
কৃতিত্বের কথা নয়। তাই মনে হয় বাগবাজারের এক কোণে সামান্ত 
একটি স্কুলকে কেন্দ্র করে মিস নোবল তার কর্মের পরিধি এমনভাবে 
বিস্তার করেছিলেন যার ফলে তিনি সমগ্র বাংলার চিত্তলোক জয় 
করেছিলেন। আমার মনে হয়, নরেনের মহাপ্রস্থানের পরে তার এই 
সুযোগ্য শিষ্তাটি না থাকলে তার ভাবধারাও সার! ভারতে অমনভাবে 
প্রচারিত হতো! না। ; 

মিস নোবলের ছিল অসাধারণ গুরুনিষ্ঠা। তার পরিচয় তিনি 
কথায় নয়, কাজেও দিয়েছেন। তিনি যে যোগ্য গুরুর যোগ্য শিশ্তা 
ছিলেন তাতে আমার কোন সংশয় নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় 
মিস নোবলের চিত্ত যে কতদূর অভিসিঞ্চিত ছিল তার পরিচয় আমি 
পেয়েছিলাম একটি চিঠ্টিতে। আমেরিকা থেকে এক পত্রে আমি 
একবার তাকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। সেই প্রশ্নটিতে মাতাঠাকুরাণীর 
কথা ছিল। আমার সেই প্রশ্নের উত্তরে মিস নোবল লিখেছিলেন £ 
পুজনীয় মহারাজ, প্রীন্রীমায়ের সম্পর্কে আমার কি ধারণা তা আপনি 
জানতে চেয়েছেন। আমি কি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারি? 
আপনার! মায়ের সন্তান ও সেবক ; আপনারা তাকে যেমন বুঝেছেন, 
আমি যদ্দি তার শতাংশের একাংশও বুঝতে পারতাম তা হলে ধন্য 
হয়ে যেতাম । তার সান্নিধ্যে বাস করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে 
এবং তিনিও আমীকে 'থুকী” বলে ন্েহ করেন। আমার দৃষ্টিতে মনে 
হয়েছে, তিনিই নারীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে শেষ কথা। একদিকে 
তার মধ্যে আমি দেখেছি প্রাচীন ভারতের নারীর আদর্শ, আর অন্ত- 
দিকে নতুন আদর্শেরও তিনি প্রথম দৃষ্টান্ত । তার সরলত1 হৃদয়-মন 
দিয়ে অনুভব করার জিনিস। এমন মাতৃভাবের পরাকাণ্ঠা৷ রুচিৎ 
দেখা যায়। তিনি যেন মাধূর্ষের প্রতিম। | জ্ঞানেও তিনি অসাধারণ। 
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আর কি কোমল প্রকৃতির তিনি--আমি যখনই তার কাছে হ'দণ্ড 
বসেছি তখনই তার কোমলতায় অভিভূত হয়েছি । ভারতবর্ষে আস৷ 
আমার সার্থক হয়েছে, কারণ আমি এমন একজন ভারতীয় নারীর 
চরণতলে বসবার সৌভাগ্য লাভ করেছি ধার চরিত্রোৎকর্ষ বাক্যের 
অতীত 

আমি মিস্‌ নোবলের এই চিঠিখানি পাঠ করে যারপর নাই মুগ্ধ 
হয়েছিলাম এবং তার ঈপ্সিত কাজের জন্য নরেন ধাকে নির্বাচন করে 
কন্তা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি যে একজন যথার্থ অসাধারণ 
মহিলাঃ ভা না বললেও চলে। যে দশ-বার বংসরকাল তিনি এই 
দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন তার মধ্যে কোন 
ফাক বা ফাকি ছিল না। সত্য বটে তিনি একসময়ে দেশের 
রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্ত্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তথাপি 
রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতি তার আনুগত্য কোনদিন এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি। 
তিনি যখন মারা যান [১৯১১] তখন আমি এদেশে ছিলাম না । কিন্ত 
তার মৃত্যুর পর কলকাতা শহরে তার স্মৃতির উদ্দেশে যেসৰ সভার 
আফ্লৌোজন হয়েছিল, আমার গুরুভ্রাতার৷ তার কিছু কিছু বিবরণ 
আমাকে পাঠিয়েছিলেন। 

সেই সব বিবরণ থেকে আমি জানতে পারি যে, রামকৃষ্ণ সংঘের 
বাইরেও মিস্‌ নোবলের জীবন, চিন্তা ও কর্মধারা বিরাটভাৰে 
পরিব্যাপ্ত ছিল। উনিশ শতকের বাংলায় যে নবজাগরণ এসেছিল, 
'এ শতকের ক্রাস্তিলগ্নে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে ত1 
সার্থকভাবে রূপাধষিত হয়ে উঠেছিল এবং তারপর এই শতাব্দীর 
স্চনায় সেই জাগরণ নানাদিক দিয়ে যেন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে 
উঠেছিল। এ সময়ে একবার এই দেশে কিছুকালের জন্য এসে আমি 
তা প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিলাম । দেখেছিলাম, শুধু রাজনীতি নয়, শিল্প, 
সাহিত্য, সংস্কৃতি-_জাতীয় জীবনের সর্বস্তরেই যেন জাগরণের একটা 
বন্তা এসেছিল। তার প্রত্যেকটির সঙ্গে মিস নোবলের সংযোগ কি 


৭৪ মিস মার্গারেট নোবল প্রসঙ্গে 


গভীর ও আন্তরিক ছিল তা৷ আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি। সিস্টার 
নিবেদিতা এই নামটি সেদিন বাংলাদেশের শিক্ষিত মহলে যেমন 
কুপরিচিত ছিল, তেমনি সর্বসাধারণের মুখেও আমি এ নামটি শ্রদ্ধার 
সঙ্গে উচ্চারিত হতে শুনিছি। 

১৯২৫ সনে আমার আরব্ধ কর্ম শেষ করে আমেরিকা থেকে আমি 
ভারতে প্রত্যাবর্তন করি ও প্রথমে দাজিলিঙ-এ একটি মঠ স্থাপন করি । 
এ সময়ে আমার মনে হলো এই দাঞ্জিলিঙ-এই মিস্‌ নোবলের নশ্বর 
দেহ তন্মীভূত হয়েছিল চৌদ্দ বছর আগে। কিস্তু তীর চিতাভস্মের 
উপর একটি স্মরণচিহ্নু নির্মাণ করার কথ! কেউ চিন্তা করেনি-_না। 
রামকৃষ্ণ মিশন, না! জনসাধারণ । ভারতের বেদীমূলে যিনি নিজেকে 
অমনভাবে নিবেদন করে তার গুরুর দেওয়। নামটি সার্থক করেছিলেন, 
তার স্মৃতির প্রর্তি এই অবহেলা! আমাকে ব্যথিত করে। আমি তখন 
আমার নিজের অর্থে রামকৃ্ণ-বেদাস্ত মঠের পক্ষ থেকে একটি স্মৃতি- 
মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিই । প্রস্তরফলকে আমি তার সম্পর্কে শুধু 
একটি কথাই উৎকীর্ণ করিয়ে দিয়েছিলান : “৬19০ 29৬০ 1061 21 
০ 11)019+ এইটাই কি তার সত্যকার পরিচয় নয়? 


ক্বামী বিবেকানন্দের পরেই, রামকৃষণ সংঘে স্বামী অভেদানন্দ, ছিলেন 
দ্বিতীয় প্রধান। পাশ্চাত্যজগতে, বিশেষ করে আমেরিকান বেদান্ত প্রচারে. 
তারই দান ছিল সমধিক একাদিক্রমে পচিশ বছরকাল তিনি এঁ দেশে অবস্থান 
করে বেদাপ্ত প্রচার করে ভারতের আধ্যাত্মিক গৌরব স্বদৃঢ়ভাবে প্রতিষিত 
করেছিলেন । শ্বামীজির মানসকন্। ভগিনী নিবেদিতাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার 
হ্থযোগ তার হয়েছিল লগ্ডনে ও আমেরিকায় এবং ১৯*৫ সালে এই দেশ; 
ত্বামী অভেদানন্দ এ সময় কিছু দিনের জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন । নিবেদিত? 
সম্পর্কে ম্বামী অভেদানন্দ লিখিত এই বিবরণটি আজ পর্ধস্ত কোথাও কোন 
পুস্তকে বা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি; এমন কি এই লেখাটির সম্ধানও কেউ 
জানতেন না। ১৯৬৬ সালে যখন স্বামী অভেদানন্দ শতবাধিকী হয়, এ নময়ে 
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উক্ত শত্তবার্ধিকী কমিটির অনুরোধে স্থৃবিখ্যাত জীবনীকার শ্ীমধি বাগচি 
ইংরেজীতে স্বামী অভেদানন্দ জম্পর্কে একটি বিপুলায়তন জীবনীগ্রস্থ রচনা 
করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নের কালে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের [ ম্বামী অডেদোননা 
ছিলেন এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ ] কর্তৃপক্ষ শ্রীবাগচিকে যেসব 
উপাদান-উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে ছিল স্বামী 
অভেদানন্দের অপ্রকাশিত ডায়েবী-_ইংরেজিতে লেখা । এ ডায়েরির মধ্যে 
তিনি নিবেদিত! সম্পর্কে যে মব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, শ্রীবাগচি তাই এই 
গ্রন্থের জন্ত সংকলিত করে দিয়েছেনন--সম্পাদক। 


নিবেদিতা! সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর 


মানব-প্রেমিক বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বোপরি ভারত-প্রেমিক, আর 
তার সেই ভারত-প্রেম ভারতের অতীতের গৌরব রোমন্থনের নামান্তর 
ছিল না, অর্থাং তার ভারত-প্রেম নিবীর্ধ ক্লীব ভীরু ভাব-বিলাস 
ছিল না। সমকালীন ভারতের দুর্দশা, তার পরাধীনতা, তার লাঞ্থনা 
স্বামী বিবেকানন্দকে পাগল করে দিয়েছিল বেদনায়। তার দূর্জয় 
পৌরুষ, অসামান্য আত্মিক শক্তি, অতুলনীয় ধী-শক্তি সব কিছু তিনি 
নিবেদন করেছিলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তির জন্তে। 
রাজনৈতিক পরাধীনতার ছবিসহ অপমান ও হীনতাকে উপেক্ষা করে, 
কিংবা তাকে দূর করবার চেষ্টা না করে একান্তে নিভৃতে আধ্যাতি- 
কতার চর্চা করবার মতো কাপুরুষ ছিলেন ন৷ বিবেকানন্দ। তার 
সাধনার প্রাণবায়ু ছিল ভারতবর্ষের যুক্তি। সে-মুক্তি শুধু ধ্যান 
ধারণার দ্বার! ব্যক্তির উপলব্ধিমূলক মুক্তি নয়, সে মুক্তি জাতির 
সর্বাজীণ মুক্তি-_অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি! 
নিবেদিতার জীবনে যে তার গুরুদেবের রাজনৈতিক সত্তার প্রবল 
ছাপ পড়বে, সেটি সহজেই, অনুমেয়। কেলটিক রক্ত নিবেদিতার 
দেহে ছিল প্রবাহিত, ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল তার জাতিগত সংস্কার। 
জাতীয় মুক্তিকে আধ্যাত্মিক সাধন! থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেখা 
যেমন সম্ভব ছিল ন৷ বিবেকানন্দের পক্ষে, তেমনি সম্ভব ছিল ন! 
নিবেদিতার পক্ষে । প্রখরবুদ্ধিশালিনী নিবেদিতা স্বামীজীর বক্তৃতা 
শুনলেন লগ্নে, প্রশ্নও তুললেন, নিধিচারে মেনে নিলেন না তার 
মত। যখন শুনলেন বিবেকানন্দের মুখে বুদ্ধদেবের সেই অমৃতবাণী, 
তার সেই প্রতিজ্ঞ যে, যত দিন জগতের প্রতিটি জীব মুক্ত না হয়, 
তত দিন তিনি কর্ম থেকে বিরত থাকবেন না, পরিনির্বাণ গ্রহণ 


সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর ণণ 


করবেন না যখন বুঝলেন যে, এই সন্স্যাসীও ভগবান বুদ্ধের সেই 
পথেরই অনুগামী ; যখন শুনলেন রামমোহনকে স্বামীজি “নব্যভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে ঘোষণা করছেন; যখন পেলেন বিবেকানন্দের 
চিঠি__-আমি চাই বলিষ্ঠ বাক্য, বলিষ্ঠতর কাজ। জাগো, জাগো, 
মহাপ্রাণ। জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। তোমার নিড্রা! 
যাইবার অবসর কোথায় ?_-তখন তিনি আত্মসমর্পণ করলেন এই 
গুরুর কাছে। বৈদাস্তিক ধারণায় এমন এক অটল ভূমিতে এই গুরু 
তার শিষ্তার মনকে প্রতিষ্টিত করলেন যেখান থেকে একাস্ত বন্ধন- 
বিহীন মন নিয়ে জীবনকে দেখা সম্ভব। এমন কি, গুরুগিরির 
অহমিকা থেকেও নিবেদিতাকে মুক্তি দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্ৰ। 
ভারতের কল্যাণের জন্তে নিবেদিতাকে উৎসর্গ করে বিবেকানন্দ তাকে 
বলেছিলেন--“যদি আমার নিজের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য 
তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা 
হউক; আর যদি ইহার মূলে সেই পরম! শক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে 
তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক |” 

সত্তার শিখর থেকে উচ্চারিত এমন মহোত্তম বাণী ক'বারই ব৷ 
উচ্চারিত হয়েছে এই পৃথিবীতে, ক'জন শিল্তের সৌভাগ্য হয়েছে 
গুরুর মুখ থেকে বিশ্বকল্যাণের জন্তে শিশ্তকে নৈবেছ্য দেবার এমন 
সত্যবাণী শোনবার ? 

ভারতবর্ষকে নিবেদিত প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। য৷ কিছু 
দেখেছিলেন সবই তিনি তার ভালোবাসার আলোকে অপরূপ রূপে 
দেখেছিলেন। প্রতিটি সংস্কার, প্রতিটি আচার আধ্যাত্মিকতার্‌ 
জ্যোতির্ময় রূপ গ্রহণ করেছিল তার গভীর প্রেম-দৃষ্টির সম্মুখে। 
নিবেদিতার মত এমন করে ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে খুব কম 
লোকই পেরেছেন । ভারতবর্ষের অপমানের জন্তে এমন করে জ্বলে 
পুড়ে মরা, এমন গভীর বেদনাবোধ, ভারতীয়দের আত্ম-অবিশ্বাস 
ঘোচাবার জন্তে এমন প্রাণ-ঢাল। পরিশ্রম ক'জনাই বা করেছেন ? 


শ৮ নিবেদিতা 


শিল্পগুর অবনীন্দ্রনাথ যখন ভারতীয় শিল্পধারার নবযুগ প্রবর্তন 
করলেন, তখন বিশ্বের দরবারে সেই বার্তা পৌছে দেবার ভার নিলেন 
নিবেদিতা । আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্তুকে তিনি উৎসাহ দিলেন তার 
বিজ্ঞান-সাধনায়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধ সত্বেও ভারতের 
মুক্তির জঙ্ে একান্ত-আত্মনিবেদনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা 
লাভ করলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিলেন তিনি। 
ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটাবার জন্ে অরবিন্দ, 
্রহ্থাান্ধব, পি. মিত্র, সতীশ মুখোপাধ্যায়_এই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
নিবেদিতা গুপ্ত সমিতির পরিচালনার ভার নেন। রামকৃষ্ণ মিশনের 
কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা তাকে ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলন থেকে এক 
নিমেষের জন্যেও সরিয়ে নিতে পারে নি। এই কাজ তার গুরুর 
কাজ বলে তিনি ঘোষণ। করলেন। মিশন তকে ত্যাগ করলেন 
বটে, ভারতবর্ষ কিন্তু তার এই সেবিকাকে বুকে টেনে নিলো। 


ভগিনী নিবেদিতা স্বামী সারদানন্দ 


পৃজ্যপাদাচার্ষ স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্ত ত্যাগ ও চরিত্রবলে 
মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রদণিত “আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮* সর্বন্বত্যাগরূপ 
পন্থার অনুসরণ করতঃ পাশ্চাত্যের যে সকল মহাপ্রাণা রমণী ছুঃখ- 
দারিদ্রযপীড়িত ভারতের কল্যাগে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিত! তাহাদিগের মধ্যে সবৌচ্চ 
আমন অধিকার করিয়াছিলেন, একথা বলিলেও এক হিসাবে অত্যুক্তি 
হয় না। এ ব্রতাবলম্বন করিয়া ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শীত খতুর অবসানে 
তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং ১৯১১ গ্বরীষ্টাবে অক্টোবর মাসের 
ত্রয়োদশ দিবসে ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের 
পরমধামে উপনীত হয়েন। এ ত্রয়োদশ বর্ষ তিনি যে কিভাবে 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন-__কি অপূর্ব একনিষ্ঠা, অনন্ত অধ্যবসায় ও 
তন্ময় ধ্যানে রত থাকিয়া তিনি সর্দা লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন সে কথ সাধারণে অবগত নহে। নিবেদিতাকে 
হারাইয়াই সে কথা জানিবার জন্য এখন সকলের প্রাণে একটা প্রবল 
বাসনা উপস্থিত হইয়াছে। 

এ বিষয়টি জানিতে হইলে কিন্তু আমাদিগকে নিবেদিতার বাহা- 
জীবন-যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। লোকনয়নের 
সম্মুখে অনুষ্ঠিত াহার বড় বড় কাজগুলি মাত্র দেখিয়৷ বিচার 
করিলেই চলিবে না। দেখিতে হইবে-_-দৈনন্দিন জীবনে তিনি 
কিভাবে তাহার দরিদ্র অশিক্ষিত পাড়া-প্রতিবাসীর সহিত ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, কিভাবে তিনি তাহাদিগের সকল প্রকার সুখ দুঃখের 

' সমভাগিনী হইবার জন্ত সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, সাজ্ঘাতিক ব্যাধিগ্রস্তকে 
সৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত তিনি কিভাবে নিজ অমূল্য 


৮5 ভগিনী নিবেদিতা 


জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় রত থাকিতেন, দারিত্্যের 
কঠোর কশাঘাত হইতে অপরকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজের 
অবস্থা সচ্ছল না হইলেও কিভাবে মুক্তহস্তে দান করিতে অগ্রসর 
হইতেন, হুত্ভিক্ষের তাড়না! হইতে গ্রামবাসীদিগকে রক্ষা করিতে 
কৃতসঙ্কল্প হইয়া কিভাবে তিনি অনশন অনিদ্র! প্রভৃতি শারীরিক 
কঠোরতা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া দিনের পর দিন পদক্রজে বন্যার জল 
ভাঙ্গিয়৷ গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে গমন করতঃ তাহাদিগের প্রকৃত 
অবস্থার সংবাদ সাধারণের অবগতির জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং 
ভারতের প্রাচীন গৌরব ও অক্ষুপ্ন জ্ঞানসম্পদের সহিত বর্তমান যুগের 
বিজ্ঞানাবিস্কৃত সত্যসমূহের সম্মিলনে দেশের রমণীকুলের মধ্যে যথার্থ 
শিক্ষার সন্প্রসারেই ভারতের ভবিষ্যুৎ উন্নতি একমাত্র সম্ভবপর -এই 
ধারণার বশবতাঁ হইয়া তিনি কিভাবেই ব৷ এক নূতন স্ত্রী-বি্ভালয় 
স্থাপন ও অভিনব শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত করিয়া আমাদিগের 
কুলবধূুগণের হ্বদয় মনে বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকার স্থাপনে সমর্থা 
হইয়াছিলেন ।--আর দেখিতে ও পরিমাণ করিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে, নিত্যানুষ্ঠিত এ প্রকারের শত চেষ্টার পশ্চাতে বিরাঁজিত, 
তাহার হৃদয়ের সেই ভালবাসা, আয় ব্যয়, হাস বৃদ্ধি রহিত ভালবাসা 
--যে অসীম ভালবাসায় তিনি ভারতের প্রত্যেক নর-নারীকে কী 
কথা, প্রত্যেক উপলখণ্ডকেও পবিত্র ও আপনার হইতে আপনার 
বলিয়া চিরকাল হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন ! 

বাস্তবিক, মহতের মহত্বের পরিচয় আমর! চিরকালই এভাবে 
কষুত্র ক্ষুদ্র দৈনন্দিন কার্ধসহায়ে হদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। নতুবা" 
দৈবাঁধীন ঘটনাচক্রের প্রবল প্রবাহে পড়িয়া বাধ্য হইয়া ভীরু 
কাপুরুষকেও অনেক সময় সংসারে বড় কাজ করিয়া ফেলিতে দেখ! 
যায়। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের সকল প্রকার ক্ষুদ্র চেষ্টা ও 
অনুষ্ঠানের পম্চাতেই আমরা এরূপ যথার্থ মহত্বের নিত্য পরিচয়, 
পাইয়াছি বলিয়াই সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকেই আজি তাহার 
জীবন্ত শক্তিমতি মৃত্তিহৃদয়ে স্থাপিত করিয়া গভীর শ্রদ্ধার সহিত 
তাহার নিত্যপুজা করিতেছে। 


নিবেদিতা -স্মৃতি সরলাবাল। সরকার 


ঘনিবেদিত11_রূপ নামটি তাহাতে কি অদ্ভুত জার্থকতাসম্পন্নই 
হইয়াছিল! যথার্থই ভগবংপাদপদ্মে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্ম- 
নিবেদন করিয়াছিলেন। অভিমানের বেড়া দিয়া! পৃথক করিয়! 
“আপনার বলিতে এতট্কুও রাখেন নাই। এ নামটিতেই তাহার 
সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়। যায়, তাহার পরিচয় দিবার জন্য অন্য কিছুরই 
আর আবশ্যক হয় না। 

বোসপাড়ার একটি ছোট বাড়ীতে নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা 
একত্রে থাকিতেন, এঁ বাড়ীতেই মেয়েদের পাঠশালাও বসিত। 
সাধারণ হিসাবে বিষ্ভালয় বলিলে যাহ! বুঝায় এই বিগ্ভালয়টি সেরূপ 
ধরনের নহে, স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মচারিণীগণের জন্য মঠ প্রতিষ্ঠার 
সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এ সঙ্কল্নকে ভিত্তি করিয়াই নিবেদিতা এই 
বি্ভালয়ের স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই বিগ্ভালয়ের কার্ধেই 
নিবেদিতা তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং এই বিগ্ভালয়ের 
কার্ষেই তাহার জীবনদানও করিয়া গিয়াছেন। বোসপাড়ায় একটি 
ছোট গলি, তাহার ভিতর একটি ক্ষুত্র বিদ্ভালয় এবং নিবেদিতার 
ম্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালিনী একান্ত নিষ্ঠাব্রতাবলম্বিনী রমণী, 
ধাহার পক্ষে পৃথিবীতে কোন কার্ষে সফল হওয়াই অসম্ভব ছিল না, 
_-নিবেদ্িতা তাহার সমস্ত জীবন এ ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের জন্ত দান 
করিয়। গিয়াছেন।*". 

পাশ্চাত্য সভ্যতার .আবির্ভাবের প্রারস্তে ভারতে রমণীগণকে 
বিদ্ভাশিক্ষ। দিবার জন্য যখন প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল তখন সমাজ 
তাহার বিরোধী হুইয়াছিল। তখন অনেকেরই ধারণা ছিল যে, 
ভিন্নপ্রদেশীয় রমণী হইতে ভারতরমণীর যে মৌলিক বিশেষত্ব আছে 


নি.-৬ 


৮২ নিবেদিতা-স্বতি 


তাহ। পাশ্চাত্যের অন্থুকরণশীল শিক্ষায় ধ্বংস হইয়! যাইবে । পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবল বন্যায় আমাদের তৎকালীন যুব-সমাজ 
একেবারে ভাসিয়া যাইলেও উহাদের এ মোহকরী প্রভাব যে 
ভারতবর্ষের অস্তঃপুরে সেরূপভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই তাহ! এ 
বিরোধের ফলেই বলিতে হইবে। পতি, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, 
প্রতিবাসী, পরিচিতের নিয়ত কল্যাণধ্যানে দেহবোধ পর্যস্ত বিরহিতা, 
নিয়ত শ্রমপরায়ণা আমাদের পূর্ব-পিতামহীগণের জীবনযাপনের 
বিশুদ্ধ স্মৃতি, বিশুঞ্ক বকুলমালার সৌরভের ন্যায় ভারতবর্ষের 
অস্তঃপুরেই রক্ষিত ছিল, নবশিক্ষার প্রবল ঝটিকায় তাহা একেবারে 
উড়িয়া যায় নাই। ভগিনী নিবেদিত! সুদূর প্রতীচ্য দেশ হইতে 
সেই সৌরভে আকৃষ্টা হইয়াছিলেন। 

রমণী, জাতীর জননী । একটি দীপ হইতে আর একটি দীপ 
আআলিবার মত মায়ের জীবনের দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণসমূহই সন্তানের 
জীবনে এ সকলের উদয় করিয়া থাকে । নিবেদিতা৷ তাহার পুস্তকে 
এক স্থানে লিখিয়াছেন, 'রমণীই সবদেশে নীতি ও সদাচারের আদর্শের 
রক্ষাকত্রা। শিশুকাল হইতে জননী কর্তৃক পরোপকারাদি সংকার্ষের 
প্রশংসা শ্রবণে চিত্তে এ বিষয়ক অনুরাগ স্ষুরিত না হইলে যুবক 
নিঃসহায়ের শবদেহ দাহঘাটে লইয়া যাইবার জন্য কখনই' ব্যগ্র হইবে 
না। স্ত্রী, স্বামীর সুখের জন্য প্রাণপণ না৷ করিলে এবং তাহার 
চরিত্রগত গুণগুলি স্মরণ করিয়া স্ৃণী না হইলে কয়জন পুকষ সাধু 
ও সন্ভাবে আপন জীবন পরিচালিত করিতে যত্বপরায়ণ হইবে ? 
এতদ্যতীত সর্দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় রমণীগণ প্রত্যেক উচ্চাদর্শ 
কার্ষে পরিগত করিবার জন্য তাহাদিগের জীবন সর্বাগ্রে প্রদান 
করিয়া থাকে । 

রমণী আবার সংসারের স্থিতিবিধায়িনী। শোণিতধারায় প্রবাহিত 
কুলক্রমাগত যে সকল মহংভাব আজি পর্যন্ত ভারত-রমণীর প্রকৃতির 
মধ্যে রক্ষিত রহিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ সেই সকল ভাবকেই শিক্ষা! 


লরলাবাল! সরকার ৮৩ 


ও সংস্কারের দ্বারা নবভাবে সমুজ্জল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। 
স্বামীজির সেই ইচ্ছাকে অনুবর্তন করিয়াই ভগিনী নিবেদিতা এই 
শিক্ষালয়ের কার্ধে তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অতএব 
যদিও উহার আয়তন বৃহৎ ছিল না তথাপি নিবেদিতা বুঝিয়াছিলেন, 
করাল জ্বালাময়ী অগ্ন-ৎপাদনের প্রয়োজন হইলে রাশি রাশি ইন্ধন 
সংগ্রহে জীবনযাপনই একমাত্র আবশ্যকীয় নহে। সামান্ত ইন্ধনে 
অগ্ন,ৎপাদন করিয়া ধীরে ধীরে উহার পৌষণ করিতে পারিলে কালে 
উহা! আপন হইতেই চতুর্দিক্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তাহার স্থির 
বিশ্বাস ছিল, এই বিদ্যালয় হইতেই ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী, গার্গার 
পুনরভ্যুদয় হইবে। 

এই শিক্ষালয়ে ছোট ছোট বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া 
বয়ঃপ্রাপ্তা, বধূ, গৃহিণী, ও বিধবাগণের সকলকেই যিনি যেরূপভাবে 
শিক্ষালাভ করিতে চাহেন তাহাকে সেইরূপভাবে শিক্ষা দিবার 
ব্যবস্থা ছিল। ভাষা, অহ্ক, শিল্পকার্ধ, সেলাই এবং চিত্রবিষ্ঠাও শিক্ষা 
দেওয়া হইত। নিম্মশ্রেণীর ছোট ছোট মেয়েদের উচ্চশ্রেণীর মেয়েরাই 
শিক্ষা দিত। উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে তিন চারিটি এরুপ 
বালবিধবাও ছিল, যাহারা এই বিষ্ভালয়ের কাধেই জীবন সমর্পণ 
করিবে এইরূপ সঙ্কল্ল করিয়াছিল। চিরকুমারী-ব্রতাবলম্থিনী শ্রীমতী 
সুধীর! উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী এবং সমস্ত বি্ালয়েরই 
একপ্রকার পরিচালিকা ছিলেন। তিনি কোনরূপ বেতন ব৷ 
পারিতোধিক না লইয়া স্বেচ্ছায় বিষ্ভালয়ের কার্যভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তাহার ন্তায় উন্নতমনা ও ধর্মপরায়ণা রমণী অতি দূর্লভ | 
সম্তানের কল্যাণে মাতার যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা থাকে বিগ্ভালয়ের 
ছাত্রীগণের কল্যাণের জন্ তাহার চেষ্টাও সেইরূপ একাস্তিক ছিল, এজন্য 
ছাত্রীরাও তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত ও সকল প্রকারে 
তাহার আদেশ পালনের চেষ্টা করিত। শিক্ষালয় পরিচালনে শ্রীমতী 
স্ধীরাদেবীই নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপা ছিলেন। 


৮৪ নিবেদিতা -স্বাতি 


শিক্ষালয়-বাড়ীটি তেমন স্বাস্থ্যকর ছিল না। উপরের ঘরগুলি 
ছোট ছোট, ছাতও নীচু, গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে সেই ঘরগুলি এত 
গরম হইত যে, কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকিলেই মাথ। ধরিয়। যাইত। 
শ্ীম্মপ্রধান দেশবাসীর পক্ষে এইরূপ গরম সহা কর! অনেকটা অভ্যস্ত, 
কিন্ত শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে গ্রীষ্মকালে এদেশে 
সেরূপ গৃহে বাস কর! যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমান করা 


যাইতে পারে। 
নিবেদিতা বা ক্রিশ্চিয়ানার ঘরে গ্রীম্মনিবারণের জন্য একখানি 


টানা পাখাও ছিল না! একখানি হাতপাখাই সর্বদা নিবেদিতার 
কাছে থাকিত! তাহার ছোট ঘরটি তিনি নিজের ইচ্ছামত 
সাজাইয়াছিলেন। সেই ঘরের ভিতর দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি 
কাজের মধ্যে ডুবিয়! থাকিতেন। বেশীর ভাগই লেখাপড়ার কাজ । 
কার্ধকালে তাহার মন এত একাগ্র হইত যে সে সময়ে তাহার শীত- 
গ্রীক্ম বোধ থাকিত না। আমর দেখিয়াছি কাজ ছাড়িয়া যখন 
তিনি কখন কখন বাহিরে আসতেন তখন অসম গরমে তাহার মুখ 
চোখ রাড হইয়। উঠিয়াছে। এইরূপে তিনি এক একবার এঘর ওঘর 
ঘুরিয়া ছাত্রীরা কে কোথায় কি করিতেছে তাহা৷ দেখিয়া আমিতেন। 
এ সময়ে একদিন কপালে হাত দিয়! মাঝে মাঝে চাপিয়া ধরিতেছেন 
দেখিয়া শিক্ষয়িত্রীদিগের কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 
“মাথার বড় কষ্ট ( তখনই আবার গিয়া কিন্তু কাগজ কলম 
লইয়া বসিলেন। 

এঁ লেখাপড়া-কাজও তাহার বিদ্ভালয়েরই জন্য । বিদ্ভালয়ের 
অর্থান্থকুল্যের জন্যই তাহার পুস্তক লিখিবার অধিক প্রয়োজন হইত। 
এরূপ পরিশ্রম করিয়াও মাঝে মাঝে যখন খরচের টানাটানি পড়িত, 
তখন নিজের সম্বন্ধে কোন্‌ খরচটা কমাইতে পার! যায় সেই দিকেই 
অশ্রে তাহার দৃষ্টি পড়িত এবং নিজের শরীর পৌষণে যে যংসামান্চ 
ব্যয়, তাহাও যেন তাহার অসহা হইয়া উঠিত। ফলে, শারীরিক . 


লরলাবাল৷ ঘরকার ৮৫ 


অনিয়মে তাহার শরীর দিন দিন রক্তহীন ও হূর্বল হইয়া পড়িত, তখন 
বাধ্য হইয়া তাহাকে কিছুদিনের জন্য স্থানপরিবর্তনে যাইতে হইত । 
মনের একাগ্রতার জন্য শরীর সম্বন্ধে তাহার লক্ষ্যই ছিল না, সে জন্য 
শরীর যে দিন দিন ভগ্ন হইতেছে তাহা যেন তিনি বুঝিতেই 
পারিতেন ন1। 

বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্যার্থী হইয়। যদিও তিনি ছ্ারে দ্বারে 
দণ্ডায়মান হন নাই, তথাপি বিগ্ভালয়ের আধিক অনাটনের বিষয় 
আমাদের দেশবাসীগণের যে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল তাহা নহে। 
এই বিদ্যালয়ের একটি শাখা-বিদ্ভালয় ছিল, নেটিতে কেবল ছোট 
মেয়েদেরই শিক্ষা দেওয়। হইত। আথিক অভাবের জন্য নিবেদিতা 
যখন কোনরূপে সেই পাঠশালাটিকে রক্ষ। করিতে পারিলেন না, তখন 
মাসিক ত্রিশটি টাক] যদ্দি সাহায্য পান সে জন্য কয়েকবার “বেঙ্গলী 
কাগজে আবেদন প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও যখন কোন 
ফল হইল না তখন অগত্যা পাঠশালাটি তুলিয়া! দিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার “ভগিনী 
নিবেদিতা” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন £ “তিনি যে ইহার ব্যয় বহন 
করিয়াছেন তাহা ঠাদার টাক। হইতে নহে, উদ্বস্ত অর্থ হইতে নহে, 
একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে'-_ইহা! সম্পুর্ণ সত্য কথা 1... 

বড় মেয়েদের শিক্ষা দিবার ভার প্রধানতঃ ভগ্মী ক্রিশ্চিয়ান ও 
শ্রীমতী স্ুধীরার উপর ছিল, কিন্তু নিবেদিতা যখনই অবসর পাইতেন 
তখনই এ ছাত্রীদের শিক্ষার ভার লইতেন। গণিত ও চিত্রবিষ্তা এই 
দুইটিই তিনি বেশীর ভাগ শিক্ষা দিতেন। অবসরমত ইংরাজী ভাষাও 
শিখাইতেন। তাহার শিখাইবার প্রণালী অত্যন্ত সুন্দর ও নৃতন 
ধরনের ছিল। তিনি গণিত ও চিত্রবিছ্ধা। যে প্রণালীতে শিখাইতেন, 
তাহাতে যাহাদের শিখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা কম, তাহারাও অত্তি 
সহজে উহা। আয়ত্ত করিয়। লইত। ছোট ছোট মেয়েরা ত্েতুলের 
অথবা অন্ত কোন ফলের বীজ লইয়া খেলা করিতে করিতে প্রথমে 


৮৬ নিবেদ্দিতা-স্বতি 


গণনা! শিখিত। “জোড় কি বিজোড়' খেলাতেই প্রথমে ছোট ছোট 
মেয়েদের যোগ-বিয়োগ অভ্যাস হইত, তাহার পর তাহারা গ্লেটে অস্ক 
রাখিয়। অঙ্ক কসিতে শিখিত। শিক্ষালয়ের বড় মেয়েরা ছোট*মেয়েদের 
শিক্ষ। দিত। নিবেদিতা তাহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী-সম্বন্ধে যেরূপ 
ভাবে উপদেশ দিতেন তাহার কিছু এখানে তাহার নিজের কথাতেই 
দিলাম ;--“মেয়েরা যদি কিছু না জানে তবে তাহাদের বলিবে “আচ্ছা 
আমরা চেষ্টা করিব, তাহা! হইলে নিশ্চয় শিখিতে পারিব। মেয়েরা 
যদি কিছু বলিতে পারে আর কিছু তুল করে, তবে তাহাদের বলিবে 
হ্যা, হইল, কিন্ত আমরা আরও ভাল করিতে চেষ্টা করিব । যদি 
কোন মেয়ে ঠিক করিয়া বলিতে পারে তবে তাহাকে বলিবে “ঠিক, 
ঠিক'। এবং অন্য মেয়েদের বলিবে 'আমরাও পারিব, আবার আমর! 
চেষ্টা করিব' ।' কথা বলিবার সময় তিনি কতকগুলি কথা বিশেষভাবে 
জোর দিয়! বলিতেন। “নিশ্চয় কথাটির উপর এরূপ জোর দিতেন। 
আবার যখন কাহারও কোন বিষয় ঠিক হইত তখন “ঠিক, ঠিক!» 
বলিয়া বালিকার মত আনন্দে হাততালি দিতেন। মেয়েদের লেখায় 
অথবা অস্কে যদি ভুল থাকিত তবে তখনই তাহা ভাল করিয়া কাটিয়। 
দিতেন এবং সর্বদা বলিতেন “ভুল কখনও রাখিবে না। ভুল 
বুঝিবামাত্র কাটিয়া দিবে । 

ভারতবর্ষায় ভাস্কর্য ও চিত্র প্রভৃতি কলাবিগ্ভার উপর তাহার 
বিশেষ অনুরাগ ছিল। ভারতীয় কলাবিষ্ভাসকলের মূলে 
আধ্যাত্মিকতার বীজ যে নিহিত আছে ইহা তিনি অন্তরের সহিত 
বিশ্বাস করিতেন । বৈদেশিক অনুকরণে অঙ্কিত আজকালকার চিত্র 
অপেক্ষা মেয়েদের হাতের আকা৷ পিঁড়ি-আল্পনা ইত্যাদি তাহার 
নিকট অধিক আদরের পদার্থ ছিল। একটি মেয়ের হাতের জাকা 
আল্পনা তিনি তাহার শয়নগৃহে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন; এ 
আল্পনার মধ্যে একটি বড় শতদল পদ্ম ও চারিপাশে ছোট ছোট 
যুইফুলের মত ফুল লেখ! ছিল। এ আল্পনা তাহার এত ভাল 


সবলাবালা সতকার ৮ 


লাগিয়াছিল যে, চিত্রকলাবিচারসক্ষম যে কেহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিতেন, তাহাকেই তিনি এ আল্পনা! দেখাইতেন। 
একদিন মহানন্দে ছাত্রীদিগের নিকট আসিয়া বলিলেন, “কুমারস্বামী 
আজ এই আল্‌পনার অনেক প্রশংসা করিলেন।' কুমারম্বামী যে 
তাহার ছাত্রীর অঙ্কিত আল্পনার প্রশংসা করিয়াছেন এ আনন্দ 
তাহার আর রাখিবার যেন স্থান নাই, তাহার মুখ দেখিয়া তখন 
এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। পদ্মফুলের চিত্র, বিশেষতঃ সহত্বদল 
শ্বেতপদ্ধের চিত্র তাহার বড়ই প্প্িয় ছিল। তিনি বলিতেন, এই ফুল 
ভারতবরষঁয় চিত্রকর ভিন্ন পৃথিবীতে অন্ত কেহ আর আকিতে জানে 
না। পূর্বোক্ত আল্পনার পদ্মের চারিপাশের ছোট ছোট ফুলগুলি 
দেখাইয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন, “কি সুন্দর সাদা ছোট ফুল! এই 
ছোট ফুলগুলি সকলেই এ বড় ফুলের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, 
যেন বলিতেছে, আমরা তোমার কাছেই যাইতে চাই । মেয়েদের 
পাথরে ও মাটিতে ছাচকাট! শিখাইবাঁর নিবেদিত অত্যন্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন। ছাঁচ কাটিবার জন্য একরাশি মাটি ও নরুণ আনিয়া, সকল 
মেয়েদের সঙ্গে লইয়া “আমরা সকলেই শিখিব” বলিয়া অত্যন্ত 
উৎসাহের সহিত ছাচ কাটিতে বসিতেন। তাহার এরূপ উৎসাহে 
তখন অনেক মেয়ে ছাঁচ কাটিতে অভ্যাস করিতেছিল। তাহাদের কেহ 
প্রথম যে ছাচটটি প্রস্তুত করিয়। তাহাকে আনিয়। দিত, সেটি যতই 
খারাপ হউক না কেন, তিনি অতি আদরের সহিত তাহা লইতেন 
এবং দেবতার প্রসাদ যেমন লোকে মাথায় ধারণ করে সেইরূপভাবে 
মাথায় ছু'য়াইয়া নিজের ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন। ছোট মেয়েরা 
তাহাকে ছোট ছোট পুতুল গড়িয়া আনিয় দিত; সে পুতুলগুলি 
তিনি একটি বাক করিয়া রাখিতেন ! এইরূপে তাহার ঘরে মেয়েদের 
হাতে প্রস্তুত এরপ দ্রব্য সকল স্তরে স্তরে সাজান থাকিত। এক এক 
দিন সব মেয়েদের একত্র করিয়া এ সকল দ্রব্য দেখাইয়। তাহাদের 
হাতের শিল্প কেমন ভ্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে তাহা তিনি 


৮৮ নিবেদিতা-স্বতি 


দেখাইতেন ও বুঝাইয়। দিতেন। এক সময়ে মেয়েদের সপ্তাহের মধ্যে 
একদিন করিয়া সংস্কৃত শিখানো হইবে এইরপ প্রস্তাব হইয়াছিল। 
নিবেদিতা তাহাতে বলেন, “যেদিন মেয়েদের হাতে তালপাতে লেখ! 
সংস্কৃত শ্লোক আমার ঘরের দেয়ালে শোভ। পাইবে সেদিন কি 
আনন্দের দিনই হইবে!" 

সপ্তাহের মধ্যে একদিন অথব! ছইদিন তিনি ইতিহাস পাঠ 
দিতেন! সে সময় তিনি এতই তন্ময় হইয়া! যাইতেন যে, তাহাকে 
দেখিয়া বোধ হইত তিনি কোথায় আছেন ও কাহাদের নিকট 
বলিতেছেন তাহাও তখন যেন তাহার মনে নাই। একদিন 
রাজপুতানার ইতিহাস বলিতে বলিতে তিনি স্বয়ং যখন চিতোর 
গিয়াছিলেন তাহার সেই সময়ের ভ্রমণকাহিনী এইরূপে বলিতে 
লাগিলেন--“আমি পাহাড়ে উঠিয়া পাথরের উপর হাটু গাড়িয়া 
বসিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পদ্মিনী দেবীর কথা ম্মরণ করিলাম*_ 
বলিতে বলিতে নিবেদিতা যথার্থই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাতজোড় 
করিয়। বসিলেন। নিবেদিতাঁর তখনকার মুখের ভাব যিনি দেখিয়াছেন 
তিনি কখন আর তাহা! তুলিতে পারিবেন না। নিবেদিতা বলিতে 
লাগিলেন, “অনল কুণ্ডের সম্মুখে পদ্মিনী দেবী হাতযোড় করিয়! 
দাড়াইয়া আছেন। আমি চোখ বুজিয়! পদ্মিনীর শেষ চিন্তা মনে 
আনিতে চেষ্টা করিলাম । আঃ কি সুন্দর! কি সুন্দর !-_-বলিতে 
বলিতে ভাবাবেশে মুদ্ধা নিবেদিতা কিছুক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে নীরব হইয়া 
বসিয়া রহিলেন !_-তিনি যে ক্কুল-ঘরে বালিকাদের সম্মুখে বসিয়া 
তাহাদের ইতিহাস পাঠ দ্রিতেছেন তাহ! আর তখন তাহার মনে নাই, 
পল্মিনীর শেষ চিন্তায় তন্মহুর্তে তাহার মন লয় হইয়া গিয়াছে। 

তাহার এরূপ তম্ময়তাব আমরা কতবার দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের 
কথা উঠিলেই তিনি একেবারে ভাবমগ্রা হইয়া যাইতেন। মেয়েদের 
বলিতেন, “ভারতবর্ষ ! ভারতবর্ষ |! ভারতবর্ষ !! মা! মা! মা! 
ভারতের কম্যাগণ, তোমর!। সকলে জপ করিবে, ভারতবর্ষ ! ভারতবর্ষ ! 


লসরলাবাল! সন্বকার ৮৪ 


ভারতবর্ষ ! মা! মা! মা! বলিয়া নিজের জপ-মাল। হাতে লইয়া 
নিজেই জপ করিতে লাগিলেন “মা! মা! মা / ভারতবর্ষ যে তাহার 
প্রাণের প্রাণস্বরূপ কত প্রিয় ছিল তাহা ৰলিয়া বুঝাইবার ভাষ৷ 
খু'জিয় পাওয়া যায় না! কে জানে কে-তাহার চোখে এমন সোনার 
কাজল পরাইয়। দিয়াছিল যে তাহার নিকট ভারতের সকল পদার্থ ই 
স্বর্ণময় হইয়া গিয়াছিল। কে জানে তাহার গুরুদেব তাহাকে দীক্ষা 
দিয়া সৃণ্ময়ী ভারতের ভিতর কি চিথয়ী প্রতিমার অধিষ্ঠান দেখাইয়া 
ছিলেন যাহাতে ভারতের ধুলিকনার ভিতরও তিনি আধ্যাত্মিকতারপ 
অমৃতরসের সর্বদা আস্বাদ পাইতেন !-_-এবং সেই অমুতপানে বিভোর 
হইয়। তিনি যাহ! বলিতেন তাহা শুনিয়। কতলোক তাহাকে পাগল 
বলিত। কিন্তু ধন, মান, যশ লইয়াই যাহার! দিবারাত্র পাগল হইয়া 
রহিয়াছে তাহারা এমন পাগলের কথা বুঝিবে কিরূপে ? 

বাঙলাভাষ। ভাল করিয়া! শিখিবেন ইহা তাহার বহুদিনের বাসন৷ 
ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয় শিখিতে পারেন 
নাই বলিয়া! উহ! ভাল করিয়া আয়ত্ব করিতে তিনি কখন পারেন 
নাই। তথাপি এক একটি ছোট ছোট কথ যাহার নিকট শিখিবার 
স্থবিধা পাইতেন তখনই শিখিয়া লইতেন। এরূপ সময়ে একটি 
ছোট মেয়েও তাহার শিক্ষয়িত্রীর পদ প্রাপ্ত হইত, তাহার নিকটেও 
তাহার বিনীতা ছাত্রীর ম্ভায় আচরণ দেখ যাইত । আবার একটি 
নূতন কথা শিখিতে পারিলে তিনি ক্ষুদ্র বালিকার মত আনন্দে অস্থির 
হইতেন। একদিন কোন মেয়ে গ্লেটে দাগ টানিতে টানিতে 
বলিয়াছিল “লাইন টানিতেছি। “লাইন” এই শব্দটি শুনিবামা্র 
নিবেদিতা তাহার পাপে আসিয়া ফ্াড়াইলেন এবং-বলিলেন, আপনার 
ভাষায় বল। কিন্তু “লাইন'এর বাঙল! প্রতিশব্দটি যে কি তাহ! 
ছোট মেয়েদের কেহই তখন ভাবিয়া পাইল না। সকলেই বলিতে 
লাগিল, “সিস্টার, আমর! তো৷ বরাবরই লাইন বলি।” একথা শুনিয়া 
খুংখে বিরক্তিতে নিবেদিতাঁর মুখ লাল হইয়া উঠিল, নিবেদিতা 


৯ নিবেদিতা-স্বকি 


বলিলেন “তোমারা আপনার ভাষাও ভুলিয়া গেলে? এ সময়ে 
একটি ছোট মেয়ে বলিয়া উঠিল, “লাইনের বাংল! রেখা তখন 
আর নিবেদিতার আনন্দের সীম! রহিল না, তিনি যেন একটি হারাঁনে। 
জিনিস কুড়াইয়া পাইলেন এবং বার বার “রেখা, রেখা, রেখা", উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন । 

নিবেদিতা যখন ছবি আকিতে শিখাইতেন তখন সকল মেবেকে 
সারি দিয়! বসাইতেন, ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিতেন ন!। 
শিক্ষযিত্রীরাও সে সময় ছাত্রীদের শ্রেণীভুক্ত হইতেন। সিস্টার 
ক্রিশ্চিয়ানাও এ সময়ে সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য কখন কখন 
ছাত্রীদলভুক্তা' হুইয়া বসিতেন। ক্রিশ্চিয়ানা ছোট মেয়েদের কাছে 
ঘেঁসিয়া বসিতেন এবং কখন কখন রঙ্গ করিয়া এমন ভাব দেখাইতেন 
যেন তাহার বড় ভয় হইতেছে, তাহার অস্থিত ছবি ভাল হইবে ন৷ ! 
মেয়ের তাহ। দেখিয়া খুব হাসিত। 

ছবি আকিবার কালে মেয়ের! প্রত্যেকে রং তুলি পেন্সিল ও 
একখানা করিয়া কাগজ পাইত, নিবেদিতার নিজের হাতেও তুলি 
আর কাগজ থাকিত, সকলে এরূপভাবে বসিলে প্রথমে তিনি প্রায়ই 
পেন্সিল দিয় একটি বৃত্ত আকিতেন, এবং এ কাগজখানি হাতে লইয়! 
কি রকমভাবে হস্ত চালনা করিয়! বৃত্ত আকিতে হইব প্রত্যেক 
মেয়ের কাছে ফ্রাড়াইয়। তাহা এক একবার দেখাইয়। দিতেন । 

মেয়েরা প্রথমে পেন্সিলের উল্টা দিক দিয়া, কাগজে যাহাতে দাগ 
না পড়ে অথচ নিবেদিতা! যেভাবে দেখাইলেন সেইভাবে যতদুর 
পারে হস্তচালন। করিয়। কাগজের উপর বারম্বার পেন্সিল ঘুরাইতে 
শিখিত, তাহার পর ভ্রত-হস্তে বৃত্ত অস্কিত করিত। এইরূপে বৃত্ত 
হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নানারূপ চিত্র তাহাদিগকে আকিতে, 
শিখান হইত । 

বিষ্ভালয়টি যেন মেয়েদের একটি আনন্দ-নিকেতন ছিল ॥ 
বিষ্ভালয়ে যে সকল বড় মেয়েরা আসিত তাহাদের কেহই অবস্থাপক্ন 


সরলাবালা! সরকার | ৯১ 


গৃহস্থের বধূ বা কম্তা ছিল না, এজন্য সংসারের কাজ শেষ করিয়া 
তাহাদের বিগ্ভালয়ে আসিতে হইত। স্কুলে আসিবার উৎসাহে 
মেয়ের সকাল হইতে প্রাণপণে সংসারের এ সকল কাজ শেষ করিত। 
মাঝে মাঝে ছাত্রীদের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী অথবা কলিকাতার অন্ত 
কোন স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাঁওয়া হইত, সে সময় সিষ্টারেরা 
ছাত্রীদিগকে যথাসম্ভব আতিথ্যদানও করিতেন গ্রীষ্মাবকাশ প্রভৃতি, 
দিবার সময়ে বিদায়গ্রহণকালে মেয়েদের খাবার খাওয়াইতেন। 
ছাত্রীর সংখ্য। বড় কম ছিল ন% তাহার উপর নিজেও দরিদ্র, কাজেই 
অপর্যাপ্ত সামগ্রী যোগাড় করিতে কেমন করিয়। পারিবেন ? সেজন্য 
পূর্ব হইতে ছাত্রীর সংখ্যা গণনা করিয়া ফলমিষ্টান্নাদি আনাইয়া 
প্রত্যেকের জন্য ছোট ছোট একটি করিয়া স্মন্দর শালপাতার ঠোঙা. 
গড়িয়া তাহার ভিতর এ খাবার সাজাইতেন। পরে এ ঠোডাগুলি 
একটি ঝোড়ায় তুলিয়া ঝুড়ি হাতে একে একে সকলকে পরিবেশন 
করিতেন। আবার খাওয়। শেষ হইলে মেয়েরা ঠোঙ্গ৷ ফেলিবে বলিয়া, 
নিজেই ঝুড়ি হাতে করিয়! ঈ্াড়াইয়। থাকিতেন !_ এইরূপে তিনি 
তাহার ক্ষুদ্র অতিথিগণের সেবা সমাঁধ। করিতেন। 

পুরী ভূবনেশ্বরাদি তীর্থে মেয়েদের বেড়াইতে লইয়া যাইতে 
তাহার মাঝে মাঝে অত্যন্ত ইচ্ছা হইত; অনেক বার যাইবার 
প্রস্তাবও করিয়াছিলেন কিন্তু অর্থাভাববশত? উহ ঘটিয়া উঠে নাই। 
নিবেদিতা দেশ-ভ্রমণের এবং তীর্ঘ-ভ্রমণের অতিশয় পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি নিজে" ভারতবর্ষের সকল তীর্থই প্রায় ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে এ সকল স্থানের ভ্রমণ কাহিনী 
মেয়েদের নিকট গল্প করিতেন। তিনি সুদূর বদরিকা শ্রমে 
গিয়াছিলেন, মেয়েদের নিকট যখন তাহার বদরিকা যাত্রার কাহিনী বর্ণনা, 
করিতেন তখন মনে হইত যেন এইমাত্র তিনি এস্থান দেখিয়। 
ফিরিয়াছেন ও বলিতেছেন। এ সময় পথে অলকানন্দা নদীতীরে 
তিনি এক বৃদ্ধীকে দেখিয়াছিলেন, ভাহার কথা মেয়েদের কাছে 


৯২ নিবেধিতা-স্বৃতি 


এইভাবে বলিতেন--তিনি (সেই বৃদ্ধ!) স্নান করিয়া উঠিয়াছেন, 
তখনও ভিজ। কাপড় পরিয়া আছেন। তিনি বৃদ্ধা হইয়াছেন, তাহার 
মাথার চুল সাদা হইয়! গিয়াছে, কিন্ত তিনি শীতকে গ্রাহা করেন না। 
অলকানন্দা নদীর সম্মুখে দাড়ায়! যোড়হাতে (বলিতে বলিতে 
নিবেদিতা হাতযোচ্ডু করিলেন ) স্থর্ধের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি 
প্রণাম করিতেছেন । কিন্সুন্দর ! কিন্ুন্দর তাহার মুখ! আমি 
আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ব্দরিকার পথে 
আর এক স্থানে একজন প্রাচীনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
তাহার সম্বন্ধে নিবেদিতা এইবার বলিতে লাগিলেন-_ততুষার গলিয়া 
গিয়াছে, পিছলে তাহার পা! সরিয়া যাইতেছে । আমার ভয় হইল, 
তিনি পড়িয়া যাইবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি আমার 
সাহায্য গ্রহণ করিবেন? আমি তাহার বাহু ধরিতে পারি কি ?-_ 
আমি তাহার নিকট এরূপে- অনুমতি প্রার্থনা করিলাম । তিনি আমার 
দিকে চাহিয়া হাসিলেন-_আঃ কি সুন্দর সে হাসি !__-এবং আপনার 
যষ্টির উপর ভর দিয়! চলিয়া গেলেন।” “তিনি কি আমার সাহায্য 
গ্রহণ করিবেন ?--এই কথাগুলি নিবেদিতা এমন করিয়া বলিতেন 
যে বেদনাব মত আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিত ! 

নিবেদিতা যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যাইতেন তখন কত দীন হীন 
ভাবেই প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কারণ তিনি জানিতেন, 
মন্দিরে উঠিয়া দ্েবীদর্শন করিবার অধিকার তাহারনাই। কিন্তু হায়, 
মন্দিরে ধাহার! দেবীর পূজা করিতেন তাহাদের মধ্যেও নিবেদিতার 
মত অধিকারী কয়জন ছিল, বলিতে পারি না! ধাহার চরণধুলি 
স্পর্শে লোক পবিত্র হয়, দেখিয়াছি, আমাদের কাহারও কাহারও 
বাটাতে যাইয়াও তিনি এরপে তাহার স্পর্শে পাছে কোন জিনিস 
ঘুষিত হয় ভাবিয়া সর্বদা সন্কুচিতা হইতেন ! যে সর্বত্যাগিনী, গুহ, 
সমাজ, সামাজিক জম্মান আত্মীয় স্বজনের দুশ্ছেগ্চ স্েহপাশ সকলই 
“পরিহার করিয়া ভারতের “কল্যাণে নিঃশেষে আপনাকে সমর্পণ 
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করিয়াছিলেন, হে ভারতবাসী, তুমি কি তাহাকে আপনার গৃহে, 
পরিবারে, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলে? তাহা যদি করিতে তর্বে এত 
শীঘ্র হয়ত আমর! তাহাকে হারাইতাম ন1। 

বদরিকার তুষার-পিচ্ছিল-পথে প্রাচীনা রমণী যে নিবেদিতার 
সাহায্য করিবার জন্য সাগ্রহ প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়। ঈষৎ হাসিয়া 
আপনার যষ্টির উপর ভর দিয়! চলিয়। গিয়াছিলেন, নিবেদিতা তাহাতে 
কিছুমাত্র ক্ষুধা ব! হুঃখিতা৷ না হইয়া বরং আনন্দিতাই হইয়াছিলেন। 
নিবেদিতা এ সম্বন্ধে যে ভাবে “কি সুন্দর সে হাসি!” কথাগুলি 
বলিতেন-__তাহাতেই উহা স্পষ্ট বুঝা যাইত। বুঝা যাইত, ক্ষুদ্র 
বালিকা তাহার জননীকে সাহায্য করিতে চাহিলে মা যেমন মেয়ের 
মুখের দিকে চাহিয়া হাসেন কিন্তু সে হাসিতে উপেক্ষা প্রকাশ ন। 
পাইয়া বরং অক্ষম চেষ্টার প্রতি স্নেহ ও আত্মনির্ভরের ভাবই প্রকাশ 
পায়, প্রাচীনার এ হাসিতে নিবেদিতা সেই ভাবই দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। 

আত্মনির্ভরের ভাবটি নিবেদিতার বড় শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল। : 
নিবেদিত! উহাকে ভারতবর্ষের বংশগত ভাব ব। ধর্ম বলিয়। বিশ্বাস 
করিতেন। “তিনি ভারতবাসী+__নিবেদিতা এই কথাগুলি অতি 
সম্রমের সহিত উচ্চারণ করিতেন। শুনিয়াছি নিবেদিতার কাছে যে 
গোয়াল! ছধ দিত, সে একদিন তাহার নিকট ধর্মসম্বন্ধে কিছু উপদেশ 
চাহিয়াছিল। নিবেদিতা তাহার কথা শুনিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত! 
হইলেন, এবং আপনাকে অপরাধী মনে করিয়। বার বার তাহাকে 
নমস্কার করিয়া বলিলেন, “তুমি ভারতবাসী, তুমি আমার নিকট কি 
উপদেশ চাও? তোমরা কি না জান? তুমি শ্রীকৃষ্ণের জাতি, 
তোমাকে আমি নমস্কার করি ।” 

মেয়েদের কখন কখন তিনি যাছুঘর দেখাইতে লইয়া যাইতেন। 
মিউজিয়ামের ঘে সকল গৃহে ভারতের প্রাচীনকালের স্থাপত্যের 
নিদর্শন সমূহ রক্ষিত আছে সেই সকল গুহ ভাল করিয়! দেখাইতেন। 
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বৌদ্ধবুগের ভাস্করনিস্সিত প্রস্তরময় মৃত্তি ও স্তন্ত প্রভৃতি যে গৃহে 
আছে একদিন সেই গৃহে মেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে 
নিবেদিতা একখানি শিলালিপির নিকট আঁসিয়! ধাড়াইলেন, 
ঈাড়াইয়। মেয়েদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন “এই প্রস্তরের নাম 
“কাম্য প্রস্তর মহারাজ অশোক এই প্রস্তরের নিকট বসিয়া কামন! 
করিয়াছিলেন, এসো আমরাও সকলে এখানে বমিয়া কামনা করি ।: 
বলিয়া সেই প্রস্তরমূলে মেয়েদের সকলকে লইয়া উপবেশন করিলেন 
এবং “তোমরা সকলেই মনে মনে কামনা কর? বলিয়া নিজে চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়! ধ্যানস্থ হইলেন। পরে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তোমরা কি কামনা করিয়াছিলে ? মেয়েরা তাহাতে উত্তর দিতে 
ইতস্তত; করিতেছে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন “ঠিক, কাম্য-মন্ত্র মনেই 
রাখিতে হয়, বলিতে নাই ।' 

ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কখনও কাহারো সহিত আলোচনা! অথবা তর্ক 
বিতর্ক করিতেন না, কিন্তু তাহার সমগ্র জীবনই একখানি জীবন্ত 
ধর্মশান্ত্র বলা যাইতে পারে। তাহার হৃদয়ে যে প্রবল আধ্যাত্মিকতার 
পিপাসা ছিল সে পিপাসা কলসীর জলে পুর্ণ হইবার নহে। তিনি 
যে দেশে ও সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেখানে রমণীর স্বাধীনতা 
অব্যাহত, সমাজে তাহাদের উচ্চসম্মান, জীবনে সকল বিষয়েই 
ইচ্ছামত পথ নির্ণয় করিয়া লইবার অধিকার তাহাদের আছে, 
নিবেদিতাও নিজের জীবনলক্ষ্য নিজেই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। 
তাহার যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও অনন্সাধারণ প্রতিভা ছিল তাহাতে 
পাশ্চাত্য সমাজ তাহাকে যে রমণীকুলের বরেণ্যা ও শীর্বস্থানীয়া 
বলিয়। গ্রহণ করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি নিবেদিতা 
জীবনের সেই পুষ্পাস্তীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া এমন এক ছূর্গম পথে 
চলিয়াছিলেন যে লোকে তাহ! দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল ।... 

নিবেদিতা কোন কোন দিন মেয়েদের নিকট তাহার গুরুদেবের 
প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেন। কিন্তু তাহার নাম মাত্র উল্লেখে নিবেদিতার 
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অন্তর ভাবরসে এতই পরিপূর্ণ হইত যে অধিক কথ! বল৷ তাহার পক্ষে 
অসম্ভব হইয়া উঠিত। তাহার গুরুদেবের সম্বন্ধে এই কথাটি কিন্ত 
আমরা তাহাকে বারবার বলিতে শুনিয়াছি_-ঠাহার নাম বীরেশ্বর, 
তিনি বীরদিগের ঈশ্বর ছিলেন। পৃথিবীর বীরগণ তাহার পদান্ুসরণ 
করিয়া চলিবে । তোমরা সকলে ছোট ছোট স্ুখ-হুঃখ ছাড়িয়। বীর 
হও “বৌর কথাটি তিনি সব সময়ই পূর্বোক্ত প্রকারে জোর দিয়া 
_ৰলিতেন। 

” মেয়েদের পড়িবার ঘরে ভগবান্‌ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি 
চিত্র ছিল। অপর দিকের দেওয়ালে একখানি পৃথিবীর মানচিত্র 
টাঙ্গানে। থাকিত। নিবেদিতা একদিন এ মানচিত্রখানি আনয়] 
পরমহংসদেবের ছবির নীচে টাঙ্গাইয়া৷ দরিয়া মেয়েদের দিকে চাহিয়া 
বলিয়াছিলেন “রামকৃষ্ণদেৰ জগতগুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাহার 
পদতলে থাকাই উচিত।” কথাটি নিবেদিতার প্রাণের কথা । তিনি 
যাহ সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা এঁরূপে জগৎসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ 
করিতে কখন কুষ্ঠিত হন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন "মুক্ত 
হবে কবে, আমি যাবে যবে; আমি মলে ঘুচয়ে জঞ্জাল'__অর্থাৎ 
আপনাকে ঈশ্বরে একেবারে লয় করিয়া না দিলে আধ্যাত্মিক জগতে 
কেহ কখন জন্মলাভ করিতে পারে না ।' হিন্দুর বেদ এ জন্তাই ব্রহ্মজ্ঞ 
পুরুষকে--ঘিজ' নাম দিয়াছেন । “ঘ্িজ' অর্থাৎ ধীহার! ছুই বার 
জন্মিয়াছেন। নিবেদিত! নিশ্চয়ই এভাবে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, 
তিনি অপার মহোদধিতে আপনার বিন্দুত্ব একেবারে লয় করিয়া 
দিয়াছিলেন। তাহা না৷ হইলে নিবেদিতা যে ভাবে আত্মত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তেমন অপাধিব আত্মত্যাগ তাহাতে কখনও সম্ভবপর 
হইতে পারিত না। আত্মত্যাগের কাহিনী আমর! লোকমুখে 
শুনিয়াছি, পুস্তকেও পড়িয়াছি, কিন্ত নিবেদিতার আত্মত্যাগ, যাহা 
চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছি, তাহা! আর কোন স্থানে দেখিয়াছি অথবা 
দেখিব বলিয়। মনে হয় না । 


৯৬ নিবেদিতা -স্বতি 


নিজের নাম নিবেদিতা যখনই ম্বাক্ষর করিতেন তখনই 
“1550162০0৫6 [320910151159-৬ 15 21:81591)03+ বলিয়! স্বাক্ষর 
করিতেন! দিও বঙ্গান্ুবাদে উহার “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্ব-মগ্ুলীভুক্তা 
নিবেদিতা”-_-এই অর্থ হয়, তথাপি এঁ কথাগুলি এ একই প্রকার অর্থে 
তিনি প্রয়োগ করিতেন বলিয়। বোধ হয় না। রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দরূপ্‌ 
যুক্তনামের দ্বারা হয়ত তাহার মন গুরু ও ঈশ্বর অভেদ এই কথাই 
স্মরণ কুরিত।**" 

তিনি এমন ভাবময়ী ছিলেন যে অনেক সময় তাহাকে দেখিয়? 
মনে হইত সপ্ভাবসমষ্তিই যেন মূতি পরিগ্রহ করিয়। এীরূপে আমাদের 
সম্মুখে বিগ্যমান রহিয়াছে! তিনি কখন লোক-শিক্ষযিত্রী, কখন 
স্েহবিগলিত জননী, কখন কর্তব্যৈকনিষ্ঠ মায়ামমতাবঞ্জিত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ 
কর্মী, কখন বিনীতা-ছাত্রী অথবা! সেবিক। আবার কখনও ভগবংভাকে 
বিভোর! রূপে প্রতীয়মানা হইতেন। বোসপাড়ার বাটিতে এইরূপে 
দুইটি ইয়ুরোপীয় মহিলা বৎসরের পর বৎসর বাস করিয়াছিলেন, 
ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ান। |*** 

বাগবাজার উদ্বোধন কার্ধালয়ে শ্রীশ্রীমাতাদেবী [ শ্রীশ্রীরাম- 
কৃষ্দেবের সহ্ধন্সিণী |] কখন কখন আসিয়া বাস করেন। ভগ্নী 
নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ান! দিনের মধ্যে একবারও অন্ততঃ তথায় গিয়া 
ভাহার নিকট কিছুক্ষণ বলিয়া থাকিতেন। নিতান্ত বালিকা যেমন 
মায়ের মুখের দিকে আনন্দে চাহিয়া থাকে, নিবেদিতাও এ সময়ে 
সেইরূপ ভাবে মাতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী 
নিবেদিতার ম্যায় তেজন্বিনী রমণী রমণীকুলে ছূর্ণভ, মাতাদেবীর 
নিকটে কিন্ত তাহার এইরূপ শিশুর মত ভাব ছিল। মাতাদেবী যখন 
তাহার দিকে সন্সেহহান্তে চাহিতেন তখন মায়ের আদরে বালিকার 
মত তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মাযে আসনে বসিবেন, 
নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, 
সেদিন তাহার যে আনন্দ হইত তাহা বলিয়। বুঝাইবার নহে, সে, 


লবলাবালা সরকার ৯৭ 


আনন্দ তাহার মুখের দিকে এ সময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। 
পাতিবার পুৰে আসনখানিকে তিনি বারম্বার প্রণাম করিতেন, এবং 
অতি যত্ে ধূল৷ ঝাঁড়িয়া পরে উহা। পাতিতেন ; তাহার ভাব দেখিয়া 
তখন বোধ হইত মাতাদেবীর এটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তিনি 
সাহার জীবন সার্থকজ্ঞান করিতেছেন। 

মাতাদেবী একদিন বিগ্ভালয় দেখিতে আসিবেন স্থির হইয়াছিল, 
এ কথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্ষের ও আনন্দের যেন আর 
বিরাম নাই! বিদ্যালয়ের সমস্ত ঘরগুলি ঝাড়াইয়৷ ঝুড়াইয়া পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, পত্র পুষ্প আনাইয়া ঘরছ্বারে টাঙ্গাইয়। 
শোভাবর্ধন করিলেন, মাতাদেবী কোথায় বসিয়৷ মেয়েদের সহিত 
আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে 
ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাহার 
পর ম! যেদিন বিগ্ভালয়ে আসিবেন নিবেদিতা সেদিন যেন আনন্দে 
একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন! সকল বন্ত যথাস্থানে আছে কিন! 
দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, হাসিতেছেন, আবার 
কখনও বা আনন্দে অধীর! হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের 
এবং কখন ব। দাসীর পর্যন্ত গল! জড়াইয়া আদর করিতেছেন | 

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নয়জন নির্বাসিত ব্যক্তি যেদিন 
মুক্তিলাভ করিলেন সে দিনও নিবেদিতার এইরূপ আনন্দ দেখিয়া 
ছিলাম। সে দিনও বিদ্যালয়ের দ্বারে পুর্ণকুস্ত স্থাপিত ও কদলীবৃক্ষ 
রোপিত্‌ হইয়াছিল। সে দিনও আনন্দের দিন বলিয়া মেয়েদের 
অনধ্যায় হইয়াছিল। 

অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নিবেদিতা দৃপ্তাসিংহীর মত উত্তেজিতা 
হইয়া উঠিতেন। সে সময় তিনি জগতে কাহাফেও দৃক্পাত করিতেন 
না। তাহার রোষাগ্নিদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে অতি গবিতকেও মস্তক অবনত 
করিতে হইত। অপর দিকে তাহার নম্রতাও আবার অনম্হর্লত ছিল, 
সে নস্রত। মৌখিক বিনয় নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ আস্তরিক সৌজগ্যতা প্রস্থুত 


নি.--৭ 


৯৮ নিবেদিতা স্বৃতি 


ছিল। -তিনি অতি দরিদ্রের সহিতও যেরূপ সমন্ত্রমে ব্যবহার করিতেন 
সেরূপ ব্যবহার কেবল তাহাতেই সম্ভবপর বলিয়। মনে হয়। 

তাহার প্রকৃতির মধ্যে একটি সদাজাগ্রত ভাব ছিল, সেইটিকে 
তাহার যোদ্ধভাবও বলা যাইতে পারে। একদিকে তিনি যাহা 
বুঝিতেন তাহার ভিতর যেমন তিলমাত্র জটিলতা, বা! সংশয়ের সম্পর্ক 
রাখিতেন না, তেমনি আবার অন্যদিকে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা সফল 
করিবার জন্য জীবনের প্রতিক্ষণ, যোদ্ধা যেমন যুদ্ধের জঙ্ সর্ধদাই 
প্রস্তুত থাকে, সেইরূপভাবে তিনি সমগ্র অন্তরের সহিত সদ। জাগ্রত 
থাকিতেন। সেই জন্য তাহার কথায় ও কাজে বিন্দুমাত্র গরমিল 
দেখ| যাইত না। মনুষ্যত্বের উপর শ্রদ্ধা! নিবেদিতার স্বভাবের ধাতুগত 
ধর্ম ছিল। মানুষ যথার্থ মনুষ্যত্বে ভূষিত হউক ইহাই তিনি 
চাঁহিতেন। মানুষের ভিতরে যেখানে যে ভাবেই মনুষ্যত্বের বিকাশ 
দেখিয়াছেন, তেজস্থিনী নিবেদিতা! সেইখানেই শ্রদ্ধ৷ সহকারে আপনার 
মস্তক নত করিয়াছেন। 

নিবেদিতার জীবন আলোচনা করিতে গেলে এত কথা বলিবার 
আসিয়া! উপস্থিত হয় যে তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এবং লেখিকার 
সামধ্যেও কুলায় না। তাহার পরিচয় তিনি যে কল পুস্তক লিখিয়া 
গিয়াছেন তাহার ভিতর অনেকাংশে পাওয়। যায় বটে কিন্তু তাহার 
সম্পূণ পরিচয় পাইতে হইলে যে ভালবাস! দিয়া তিনি ভারতকে 
আপনার করিয়াছিলেন সেই ভালবাসা দিয়াই বুঝিতে হইবে। 

আজ নিবেদিতার কথা বলিতে গিয়া একদিকে যেমন সেই 
দৃত্রতা সন্াসিনীর সত্য, একান্তিক নিষ্ঠা ও প্রেমপুত চরিত্র ম্মরণ 
করিয়া বিমল আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অপর 
দিকে আবার আপনাদিগের অপৌরুষ ও দৈন্ স্মরণ করিয়া ক্ষোভে 
ও লজ্জায় অভিভূত হইতে হইতেছে। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে 
|নিবেদিতাকে পরমাত্মীয়ারূপে ধরিতে পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের 
রঃ [গ্য যে নিবেদিতা যখন ইহ জগতে ছিলেন তখন তাহাকে আপনার 
বলিয়া বুঝিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারে নাই। 


মার্গারেট থেকে নিবেদিতা! প্রবাজিকা মুক্তিপ্রাণা 


শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “ভারতবর্ষকে বিদেশী ধীর! সত্যই 
ভালবেসেছিলেন, তাদের মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।, 

ভগিনী নিবেদিতার ভারতে বসবাসের সময় সংক্ষিপ্ত । কিন্তু 
সেই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করে 
তিনি যেভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁর কাহিনী বিচিত্র 
ও চিরম্মরণীয়। 

ভগিনী নিবেদিতার পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। 
উত্তর আয়র্গ্যাণ্ডের টাইরন প্রদেশের অন্তর্গত ডানগ্যানন নামক 
ক্ষুদ্র শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামহ রেভারে্ড জন 
নোৰল ছিলেন এক নীর্জার ধর্মযাজক। মার্গারেটের পিতা স্যামুয়েল 
রিচমণ্ডও ধর্মযাজকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। মেরী ইজাবেল 
হামিলটনের সঙ্গে বিবাহের পর স্তামুয়েল ডানগ্যানন শহরে তার 
কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন। এখানেই ১৮৬৭ গ্বীষ্টাব্ের ২৮শে 
অক্টোবর মার্গারেটের জন্ম হয়। মার্গারেট যখন মাতৃগর্ভে, তখন 
তার মা! ইজাবেল দেবতার চরণে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে, তার 
সন্তান যদি নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে দেবতার কার্ষেই তাকে 
উৎসর্গ করবেন। এইভাবে জন্মের পূরেই তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে 
নিবেদিত হয়েছিলেন। 

মার্গারেটের শৈশব কেটেছিল তার পিতামহীর কাছে। স্তামুয়েল 
রিচমণ্ড ডানগ্যানন শহর ত্যাগ করে ইংলগ্ডে গমন করেন । কিছুদিন 
ম্যাঞ্চেস্টারে বাস করে তিনি যখন ওল্ডহামে তার কর্মক্ষেত্র নিবাচন 
করেন, তখন মার্গারেট পুনরায় পিতা-মাতার নিকট চলে আজেন। 
স্তামুয়েলের পরবর্তী কর্মক্ষেত্র হল ডেভনের গ্রেট টরেণ্টন পল্লীতে । 


১০৪ মার্গারেট থেকে নিবেদিতা 


১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্ধ, মার্গারেটের বয়স তখন নয়। তিনি ছিলেন পিতার 
প্রিয় পাত্রী। পিতার উপাসনাপদ্ধতি ও ভক্তিপুর্ণ ভাষণগুলি 
মার্গারেটকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। বাইবেলের বিচিত্র 
কাহিনীগুলি তাকে যেন বাস্তব জগতের বাইরে অন্ত এক লোকের 
সন্ধান দিত। প্রকৃতপক্ষে এখন থেকেই ধর্সজীবনের প্রতি তার ধীরে 
ধীরে অনুরাগ জন্মায়। একদিন ্তামুয়েলের এক ধর্মযাজক বন্ধু 
এলেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে । তিনি ভারত-প্রত্যাগত। 
বালিকা মার্গারেটের কোমল পবিভ্র মুখ তাকে আকৃষ্ট করল। 
আশীর্বাদ করে তিনি বললেন, “ভারতবর্ষ একদিন তোমাকে ডাক 
দেবে।' তিনি হয়তো! ভেবেছিলেন, বড় হয়ে মিশনরী প্রচারিকারূপে 
মার্গারেট ভারতবর্ষে যাবেন। ভারতবর্ষ সত্যই মার্গীরেটকে ডাক 
দিয়েছিল। কিন্তু ধর্মপ্রচারিকারপে নয়, উপাসিক। হয়ে, সেবিক। 
হয়ে তিনি এসেছিলেন ভারতবর্ষে । মার্গারেট কিন্ত তখন জানতেন 
না, ভারতবর্ষ কোথায়। তাই তার মনে বিস্ময় জেগেছিল। 

১০৭৭ খ্রীষ্টান্ধে টরেণ্টন পল্লীতেই মার্গারেটের পিতার দেহত্যাগ 
হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পত্বী মেরী নোবলকে বলে গেলেন, 
ভবিষ্যতে মার্গারেটের জীবনে এক বৃহত্তর আহ্বান আসতে পারে, 
সেদিন যেন তিনি কন্তাকে সাহায্য করেন। পিতার মৃত্যু মার্গারেটের 
হৃদয়ে বিশেষ আঘাত দিয়েছিল। কৈশোরের আনন্দময় জীবনে 
বিষাদের ছায়া দেখ দ্িল। ৃ 

স্তামুয়েল ছিলেন আদর্শের পুজারী। ধর্মাজকবৃত্তি অবলম্বন 
করে তিনি কোনদিন অর্থোপার্জনের দিকে বিশেষ মন দেন নি। 
তার ফলে দারিদ্র্যের মধ্যেই পরিবারের দিন কাটত। কিন্তু এখন 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। বিদেশে একাকী শিশু পুত্রকন্তা। নিয়ে বাস 
কর! সম্ভব নয়। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর মেরী ছুটি কন্তা। মার্গারেট ও 
মে এবং পুত্র রিচমণ্ডকে নিয়ে আয়্ম্যাণ্ডে ফিরে এলেন পিতার 
কাছে। মেরীর পিতা হামিলটন ছিলেন রাজনীতির একজন বিশিষ্ট 


প্রবাছিক! মুক্তিপ্রাণ! ১৩১ 


নেতা । আইরিশ হোমরুল (স্বায়ত্ত-শাসন ) আন্দোলনে তিনি 
যোগ দ্েন। তার সংস্পর্শে মার্গীরেটের কিশোর চিন্তে ধীরে ধীরে 
দেশাত্মবোধ জেগে উঠল। আইরিশ জাতির স্বাধীনতা স্পহ! 
অলক্ষ্যে তার হৃদয়ে দৃঢ় হতে লাগল। 

যথাসময়ে মার্গারেট ও তার বোন মে শিক্ষালাভের জন্য 
হালিফ্যাক্স কলেজে প্রেরিত হলেন। 

হালিফ্যাক্স বিদ্যালয় এক চার্চের অধীনে। বিগ্যালয় সংলগ্ন 
বোডিং-এ মার্গারেট ও মে-র থাকবার ব্যবস্থা হল। এ এক নৃতন 
জীবন। কারণ বাড়ি থেকে বোডিং-এর পবিবেশ ভিন্ন । এখানে 
সকাল থেকে রাত্রি পর্ষস্ত সমস্ত সময় ঘড়ির কাটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 
লেখাপড়া, খেলাধূলা, উপাসনা-_-সকলেরই সময় নির্দিষ্ট । মার্গারেট 
ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তার মেধা ছিল তীক্ষ। অধ্যয়নে তার 
বিশেষ অনুরাগ দেখা এযত। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য 
পুস্তকপাঠেও আগ্রহ ছিল প্রচুর। সাহিত্য ব্যতীত পদার্থ ও 
উদ্ভিদবিগ্ঠার প্রতি তার বেশ ঝৌঁক ছিল। উত্তরকালে তাই এদেশের 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীজগদীশচদ্র বস্থকে তিনি তার গবেষণার কার্ধে 
বিশেষভাবে সাহায্য করতে পেরেছিলেন । 

কোন বিষয়ে ফাঁকি দেওয়া, বা অস্পষ্টভাবে জান! মার্গারেটের 
স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সব বিষয়ই ভাল করে জানতে হবে, এই ছিল 
তার মূলমন্ত্র। নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি সহপাঠিনীদের 
নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। অন্তান্ত মেয়েদের সঙ্গে মার্গারেটের 
বেশ পার্থক্য দেখা যেত। বাইবে থেকে সহসা দেখলে তাকে 
গবিত, জেদী, অসহিষুণ ও তাফ্কিক বলে মনে হলেও বুদ্ধির প্রাখ্য, 
চিন্তাশীলতা৷ ও অপরের প্রতি সহৃদয়তা তাকে সাধারণের পর্যায়তুক্ত 
হতে দেয়নি । 

যথাসময়ে মার্গারেট বিষ্ঠালয়ের অস্তিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। 
তিনি পুধেই স্থির করে রেখেছিলেন, তিনি হবেন শিক্ষয়িত্রী। তাই 


১৪২ মার্গারেট থেকে নিবেদিতা 


১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করে কেসউইক চলে যান। 
পরে এক বছর রেকৃসহাম শহরের একটি স্কুলে কাজ করেন। 

শোনা যায়, রেকৃসহ্যাম শহরে অবস্থান কালেই ওয়েলসবাসা 
এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। পরস্পর বাগদত্ত হবার 
পূর্বেই বন্ধু ইহলোক থেকে বিদায় নেন। অতঃপর ১৮৮৯ শ্রীষ্টাবে 
মার্গারেট চেস্টারে কর্ম গ্রহণ করেন। তার ছোট বোন মে তখন 
লিভারপুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেছেন। ছুই বোনের উপার্জনে 
কোনরকমে সংসার চলে যাবে ভেবে মার্গারেট পরিবারের দায়িত্ব 
নিলেন। মেরী নোবল এতদিন আয়র্প্যাণ্ডেই ছিলেন। এখন তিনি 
লিভারপুলে চলে এলেন। এখানেই মার্গারেটের একমাত্র ভাই 
রিচমণ্ড নোব.লের কলেজে পড়ার ব্যবস্থা হল । 


শিক্ষ। সম্বন্ধে মার্গারেট ছিলেন বরাবর উকীতুহলী। পেস্তালংসি 
ও ফ্রবেল এই ছুই মনীষী শিক্ষা জগতে নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।, 
এই নব পদ্ধতির মূল কথ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী বা শিশুর স্থান 
সর্বাগ্রে। 'মার্গীরেটের বয়স তখন অল্প এবং শিক্ষাকার্ষেও তিনি 
নূতন ব্রতী। কিন্তু আন্তরিকতা ও উৎসাহের ফলে তিনি ক্রমশঃই 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলেন। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল। 
প্রথম লজম্যানদের সঙ্গে, পরে তাদের মারফত ডাচ মহিল! ডি-লীউ- 
এর সঙ্গে । তিনি “গুড. সানডে, ক্লাবের সদস্তা হলেন। ক্লাবে তিনি 
প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন ও স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করতেন। ধীরে ধীরে 
মার্গারেট গভীর চিন্তাশীল অথচ সদা উৎসাহী এক মহীয়সী নারীতে 
পরিণত হলেন। 

১৮৯০ খ্রীষ্টাবে লগ্ুনের নি তিনি চি ডি-লীউ 
পরিচালিত বিদ্ভালয়ে যোগদান করেন। তখন থেকেই তাদের স্থায়ী 
বাস হল উইস্ব ল্ডনে। 

মার্গারেটের মধ্যে ছিল দৃঢ়তা! ও কর্মশক্তি, আর উৎসাহ তো! 


প্রবাঙ্দিক মুক্িপ্রাণা ১৯৩ 


ছিলই । নব শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর তার 
ইচ্ছা হল, তিনি নিজেই একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে স্বাধীনভাবে 
কাজ করবেন। সুতরাং উইন্ব ল্ডনেই একটি বি্ভালয় খুললেন, তখন 
তার বয়স মাত্র পঁচিশ । ক্রমে তিনি লগ্ডনের ৰিদ্ংসমাঁজে স্থুপরিচিতা 
হয়ে উঠলেন। লগ্ুনের “সেসেমি ক্লাবের স্ংগঠনকার্ধে তিনি 
প্রথম থেকেই উদ্ভোগী ছিলেন। পরে এ ক্লাবের সেক্রেটারী নিযুক্ত 
হন। ক্লাবে নিয়মিত শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে নারী 
জাতির বিভিন্ন সমস্তা এবং রাজনীতি প্রভৃতি সকল আলোচনায় 
মার্গারেট, ছিলেন অগ্রণী । বার্নার্ড শ, হাক্সলী প্রভৃতি নামজাদা লেখক 
ও বৈজ্ঞানিক “সসেমি ক্লাবে' মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা দিতেন। তাদের 
সঙ্গে পরিচয় ও আলোচনার ফলে মার্গারেটের চিন্তাশক্তি বেড়ে গেল। 
মার্গারেটের তীক্ষবুদ্ধি ও বিচারশক্তি দেখে তারাও বিস্মিত হতেন। 
এইভাবে মার্গারেট যখন তার অসামান্ত ব্যক্তিত্ব, তেজস্থিতা, বুদ্ধিমন্তাঃ 
রচনাশক্তি ও বাগ্সিত৷ প্রভৃতির দ্বারা লগ্ন সমাজে সুপরিচিত ও 
ুপ্রতিষ্ঠ, তখন সহসা তার জীবনের গতি পরিবতিত হয়ে গেল ১৮৯৫ 
খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আগমনে । প্রতীক্ষিত জীবন-দেবতার 
আহ্বান তিনি শুনতে পেলেন । 

বহিজীঁবনের সাফল্য মার্গারেটের চিত্বকে পরিপূর্ণ করতে পারেনি । 
তার অন্তরে এক আলোড়ন চলছিল । বাল্যকালে প্রচলিত ধর্মের প্রতি 
তার একটা সহজ বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল। কিন্তু বয়োবুদ্ধির সঙ্গে 
প্রখর বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার ফলে সংশয় দেখা দেয়। ধর্মজীবনের 
উপর চার্চের নির্দেশ তার মোটেই ভাল লাগত ন1। অনুষ্ঠানগুলি 
মনে হত প্রাণহীন । উদারতার অভাব। মধ্যে মধ্যে তিনি চার্চে যাওয়া 
একেবারে বন্ধ করে দিতেন। সংশয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য 
তিনি বিভিন্ন পুস্তক অধ্যয়ন, বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা, 
দরর্শনিক মতবাদগুলির উপর চিন্তা, বিজ্ঞীন-চর্চ। প্রভৃতি নানাভাবে 
চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ-সব ধর্ম সম্বন্ধে তাকে নিশ্চয়ত1 দেয়নি। 


১৪৪ ও মার্গারেট থেকে নিবেদিতা 


কেবলই মনে হত, জগতে এমন কোন ব্যক্তি কি নেই যিনি প্রকৃত 
সত্যের সন্ধান দিতে পারেন ? 

জীবনের এই পরম সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব স্বামী বিবেকানন্দের, 
যিনি তাকে সব সংশয় ও ছন্ব থেকে মুক্ত করে এক অনম্তলোকের 
সন্ধান দিয়েছিলেন । 

ভারতবর্ষ থেকে আগত এক “হিন্দুষোগীকে? কৌতৃহলের বশবর্তী 
হয়ে মার্গারেট দেখতে যাওয়া স্থির করেন।.* 


স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ মার্গীরেটের জীবনের অসাধারণ 
ঘটনা। কারণ এই সাক্ষাতের ফলে তার জীবনের গতি সম্পূর্ণৰপে 
পরিবত্তিত হয়।-*. 

সেদিন নভেম্বর মাসের [ ১৮৯৫] এক রবিবারের মনোরম 
অপরাহ। ইংলগ্ডের ওয়েস্ট এণ্ড ( ৬/০5-:7 ) নামক স্থানে 
একটি ড্রইংরুমে “হিন্দুযোগী” স্বামী বিবেকানন্দকে দেখবার ও তার 
কথা শুনবার জন্য মাত্র পনেরো ষোলোজন অভ্যাগত উপস্থিত। 
তার! অর্ধ-বৃত্তাকারে উপঝিষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দ তাদের দিকে মুখ 
করে বসে আছেন। তার পেছনে অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নি । একটি 
ঘরোয়। ক্লাস। মার্গারেট যথা সময়ে ঘরে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট আসনে 
উপবেশন করলেন। এই প্রথম দর্শনের স্মৃতি মার্গীরেটের মনে 
বিশেষভাবে অস্কিত ছিল। তার মনে হত, এর সঙ্গে প্রাচ্য জীবনের 
যেন একট! সাদৃশ্য ছিল। ভারতে প্রায়ই দেখ যায়, কোন উদ্ভানে 
অথবা নূর্যাস্তকালে কৃপের সমীপে, কিংবা গ্রামের উপকণ্ঠে বৃক্ষতলে 
এক সাধু উপবিষ্ট এবং তার চারপাশে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ। সেদিনকার 
পরিবেশ প্রাচ্দেশের এইরূপ এক দৃশ্ঠেরই যেন রূপাস্তর ! 

সন্্যাসীর পরিধানে গেরিক পরিচ্ছদ, আকৃতি উজ্জ্বল ও বীরত্ব- 
ব্যঞ্তক, প্রবল ব্যক্তিত্বপূর্ণ আয়ত নয়ন আর প্রশান্ত মুখমণ্ডল । 

ক্রমে অপরাহ্ু শেষ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। নানা 


'প্রবাজিকা মুক্তিপ্রাণা ১০৫ 


প্রশ্নের উত্তরে সন্স্যাসী প্রায়ই সংস্কৃত শ্লোক স্বর করে আবৃত্তি 
করছিলেন। আবার মাঝে মাঝে তিনি আপনার মনে “শিব” 
“শিব ৮ বলে উঠছিলেন। মার্গীরেটের কাছে সবই নুতন, তাই 
তিনি খুব বিম্ময়বোধ করছিলেন । 

স্বামিজী সেদিন হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বু আলোচন। করেন। 
তিনি বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে আদর্শ বিনিময়ের সময় 
এসেছে। এবং সেই উদ্দেস্টেই তার পাশ্চাত্যে আগমন। স্বামিজী 
যে সব বিষয় আলোচনা করেন তার মধ্যে “নকল ধর্মই একদিক 
দিয়ে দেখতে গেলে সমভাবে সত্য” এই কথাটি সকলের কাছেই নূতন 
হলেও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল । 

স্বামিজীর বাণী মার্গারেটকে আকৃষ্ট করলেও অন্যান্ত সকলের 
মতো তিনিও প্রথমে ভেবেছিলেন তার মধ্যে নৃতনত্ব কিছু নেই। 
কিন্তু সত্যই কি হিন্দুযোগী কোন নূতন বার্তা বহন করে আনেন নি? 
পরে মার্গারেটের মনে হয়েছিল, এই হিন্দুষোগী যা কিছু বলেছেন, 
তিনি পুর্বে হয়তো এরূপ কথা শুনে বা ভেবে থাকতে পারেন, কিন্ত 
এটা ঠিক এ পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তির দর্শন তিনি পাননি, যিনি মাত্র 
একঘন্টার মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বলে মার্গারেটের মনে হয়েছে 
তাকে এমন সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারেন। 


মার্গারেট স্বামিজীর আরও ছুটি বক্তৃতা শোনেন এবং তার সারাংশ 
লিখে নেন। স্বামিজী এ বৎসর ২৭শে নভেম্বর আমেরিকা যাত্র। 
করেন। তিনি যে সব বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার উপর চিন্তা 
করে মার্গারেটের মনে হল, মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা 
স্ন্দর, ধর্মের নামে স্বামিজী তাকেই আহ্বান করেছেন। আর 
মার্গারেট এই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যই তো৷ অপেক্ষা করছিলেন ! 

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাতের ফলে তার 
জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন আসে, তা স্মরণ করে ১৯০৪ খ্ীষ্টাবে 


১০৬ ্ মার্গারেট থেকে নিবেদিতা 


তার “ভারতীয় জীবনের টানা পোড়েন' (0176 ৬6 ০0 [170127 
[16) নামক পুস্তক প্রকাশিত হবার পর তিনি লিখিয়াছিলেন : 

“মনে কর, যদি সে সময় স্বামিজী লগ্তনে না আসর্তেন? জীবনটা? 
নিরর্থক হয়ে যেত। কারণ আমি সর্বদাই জানতাম, আমি এক 
সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় আছি। সব সময় বলে এসেছি একটা আহ্বান 
আসবে, আর সত্যই সে আহ্বান এল 1 

পর বংসর অর্থাৎ ১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দে স্বামিজী আবার লগ্ডনে আগমন 
করেন। এবারেও বিভিন্ন স্থানে তার বক্তৃতার আয়োজন হয়। ড্রইংরুম, 
ক্লাব এবং লোকের বাড়িতেও তিনি বক্তৃতা ও আলোচনাদি করতেন। 
প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তরের ক্লাস হত। মার্গারেট বক্তৃতা ও 
ক্লাসে নিয়মিত যোগ দিতেন। প্রশ্োত্তরের ক্লাসগুলি খুব জমে উঠত,» 
কারণ এ সময় সকলেই স্বামিজীকে নান বিষয়ে প্রশ্ন করবার সুযোগ 
পেতেন। এ ক্লাসগুলিতে সবচেয়ে মনোযোগী ছাত্রী ছিলেন মার্গারেট । 
তা বলে তিনি নীরব শ্রোতা ছিলেন না, বরং সব সময় তার চেষ্টা 
ছিল, নান। রকম যুক্তি দিয়ে স্বামিজীর মতগুলিকে খণ্ডন করা। ভাল 
করে জানবার জন্যই তিনি স্বামিজীর জব কথায় সংশয় প্রকাশ 
করতেন। “কিন্ত ও “কেন' তার মুখে লেগেই থাকত। স্বামিজী কিন্তু 
কোনদিনও তার যুক্তি বা তর্কে রাগ করতেন না। মার্গারেট কেবল 
অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও উৎসাহী তাই নয়। স্বামিজী বুঝেছিলেন, 
সত্যকে উপলব্ধি ও এক মহান আদর্শে নিজেকে উৎসর্গ করার 
আকাজ্ম। রয়েছে তার হৃদয়ে । 

ক্রমে মার্গীরেটের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটতে লাগল । তিনি 
বুঝলেন, প্রকৃত অধ্যাত্ম বা ধর্মজীবন কাকে বলে। তার অন্তর ব্যাকুল 
হয়ে উঠল স্বামিজী প্রদশিত আদর্শ অনুসরণ করবার জন্। স্বামিজীকে 
তিনি তখনই আচার্ধ (02509) বলে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের 
প্রতিও তিনি এক আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। একদিন 
শুক্রবারের ক্লাসে একচোট বাদ-প্রতিবাদের পর হঠাৎ স্বামিজী বলে 


প্রবাজিক! মুক্তিপ্রাণ। মর 


উঠলেন, জগতে আজ কিসের অভাব জান ? জগৎ চায় এমন বিশজন 
নরনারী, যারা সদর্পে পথে দাড়িয়ে বলতে পারে, “ঈশ্বরই আমাদের 
একমাত্র সম্বল । কে কে যেতে প্রস্তত ? কথাগুলি বলতে বলতে 
স্বামিজী আসন ত্যাগ করে উঠে ধাড়ালেন এবং শ্রোতৃবৃন্দের দিকে 
চেয়ে রইলেন। মনে হল, তিনি যেন ইঙ্গিত করছেন কাউকে তার 
সঙ্গে যোগদান করতে । স্বামিজীর সে বজ্রগন্ভীর আহ্বান মার্গারেটের 
হৃদয়ে তীত্র আঘাত করলু। মার্গারেটের মনে হল তিনি উঠে 
ঈাড়াবেন। ন্বামিজী আবার গন্ভীরকণ্ঠে বললেন, “কিসের ভয়? যদি 
ঈশ্বর আছেন, এ সত্য হয়, তৰে জগতে আর কিসের প্রয়োজন ? 
আর যদি একথা সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেই বা ফল কী 

ক্লাস শেষ হয়ে গেল । স্বামিজীর এ আহ্বান মার্গীরেটের কানে 
বাজতে লাগল। স্বামিজীর আদর্শে জীবন উৎসর্গ করবার আকাঙ্ঞা। 
ছুনিবার হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, তার মধ্যে এক বিরাট 
পরিবর্তন ঘটে গেছে । সাধারণ অপর পাঁচজনের মতো! কেবল স্বার্থ- 
চিন্তা ও গতানুগতিক জীবন যাপন তার পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব 
নয়। তাকে সর্বস্ব ত্যাগ করতেই হবে। হয়তে। এই ত্যাগ করতে 
তাঁর হৃদয় ভেঙে যাবে, কিন্ত উপায় নেই। স্বামিজীর বজ্গন্ভীর 
আহ্বান দিবারাত্র তার হৃদয়ে ধবনিত হতে লাগল। 

দিনের পর দিন মার্গারেট অস্থিরচিত্তে কাটাতে লাগলেন। 
স্বামিজীর আহ্বান তিনি উপেক্ষ।/ করবেন না। কিন্তু মনের মধ্যে 
নান! সংশয় জাগে। স্বামিজীর আদর্শের স্বরূপ কী? যে আদর্শের 
জন্য তিনি সব ত্যাগ করতে প্রস্তত ? 

৭ই জুন স্বামিজী মার্গারেটকে লিখলেন £ 
প্রিয় মিস নোব ল, 

আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপ্রে প্রকাশ কর! যেতে 
পারে--তা হল মানুষের কাছে তার অন্তগিহিত দেবত্বের প্রচার 
এবং জীবনের প্রতি কার্ধে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা-নির্ধারণ। 


-১০৮ মার্গারেট থেকে নিবেদিতা 


কুসংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ এই সংসার। যে উৎপীডিত, সে 
পুরুষ হোক অথবা নারী হোক, তাঁকে আমি করুণা করি ; আর 
যে উৎগীড়ক, সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র। 

এই একট ধারণা আমার নিকট দ্রিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে যে, সকল ছুঃখের মূল অজ্ঞতা, আর কিছু নয়। জগতকে কে 
আলে! দেবে? আত্মোৎসর্গ ই ছিল জগতের নীতি, এবং হায়! যুগ 
যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে । ধারা জগতে সর্বাপেক্ষা সাহসী ও 
বরেণ্য, “বনুজনহিতায় বহুজননুখায়” তাদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে। 
অনন্ত প্রেম ও করুণায় পুর্ণ শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন । 
'"*তোমার মধ্যে একটা জগং-আলোড়নকারী শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে! 
আর ধীরে ধীরে আরও অনেকে আসবে। আমরা! চাই সাহসপূর্ণ 
বাণী, আর তার অপেক্ষা অধিক সাহসিক কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠ, 
জাগো । জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে! এস, 
আমরা! আহ্বান করতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত 
না হন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের দেবতা এই আহ্বানে সাড়া না দেন। 
জীবনে এর চেয়ে বড় আর কি আছে, এর চেয়ে আর কোন কাজ 
'মহত্তর ?***অনস্ত কালের জন্য আমার অফুরস্ত আশীর্বাদ ।” 

পত্র পড়ে মার্গারেট স্তব্ধ, অভিভূত। কী সংক্ষেপে অথচ 
উজ্জ্বলভাবে স্বামিজী তার আদর্শকে ব্যক্ত করেছেন ! তার আহ্বান 
ধর্মের নামে, মানুষের অন্তনিহিত দেবত্বের নামে, পৃথিবীর সকল 
নরনারীর কল্যাণকামনায়। সেই আহ্বানে মার্গারেটের সমগ্র সত্ব 
জেগে উঠল । তার ভেতরের মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের কাছে 
আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত হল। 

এরপর একদিন স্বামিজী কথাপ্রসঙ্গে মার্গারেটকে আরও স্পষ্ট 
করে বললেন, “স্বদেশের নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতকগুলি 
পরিকল্পনা আছে। আমার মনে হয়, সেগুলিকে কার্ষে পরিণত করতে 
তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পার । 


প্রবাজিকা মুক্তিপ্রাণা ১০৯ 


মার্গারেট এবার ভাল করে বুঝলেন যে, তাঁকে ভারতবর্ষের নারী 
জাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে হবে। 

স্বামিজী স্বদেশে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। ১৮৯৬ শ্রীষ্টাবের 
১৬ই ডিসেম্বর তার ভারতঘাত্র! স্থির হল। মার্গারেট তার পূর্বেই 
স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালেন, তিনি স্বামিজীর কাজে 
যোগদান করতে দৃঢ়সংকল্প। 


১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই “জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ কলম্বো! 
পদার্পণ করেন। সেই মুহুর্ত হতে ভারতের সর্বত্র তিনি অভাবনীয় 
সংবর্ধনা ও অভিনন্দন লাভ করেন। কলম্বো থেকে আলমোডায় 
প্রদত্ত তার বক্তৃতাগুলি ইংরেজিতে 40010200000 £1000199 ও 
বাংলায় “ভারতে বিবেকানন্দ নামক পুস্তকে প্রকাশিত। চরিত্র 
গঠন, দেশপ্রেম ও প্রকৃত ধর্মজজীবন যাপনের সমস্ত প্রেরণ। এ 
ব্তৃতাগুলিতে রয়েছে । 

তার জন্মস্থান মহানগরী কলকাতা থেকে একদিন অখ্যাত, অজ্ঞ।ত 
পরিব্রাজক সন্্যাসীরূপে তিনি ভারত পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। ফিরে 
এলেন যখন, তখন তিনি জগছিখ্যাত, আচার্যশ্রেষ্ট স্বামী বিবেকানন্ৰ। 
শোভাবাজারের রাজবাটিতে তাকে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে 
অভিনন্দন প্রদান করা হয়। স্বামিজীর অন্যান্য গুরুত্রাতাগণ তখন 
আলমবাজার মঠে। ভারতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত মঠকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করবার চিন্তা তার সমগ্র মনপ্রাণ অধিকার করেছিল। এ মঠ হবে 
ধর্ম-কর্ম, ও জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ন্বরূপ। মেয়েদের জন্য অনুরূপ একটি 
মঠ *% তা সম্ভব না হলে অন্ততঃ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথাও 


*শ্বামী বিবেকানন্দের মহৎ অভিপ্রায় পূর্ণ করে ' মেয়েদের মঠ [ শ্রীদারদা 
মঠ ] প্ীসারদা দেবীর জন্ম শতবার্ষিকীতে ১৯৫৪ গ্রী্াবে দক্ষিণেশ্বরে স্থাপিত 
হয়। জাতি, বর্ণ, সম্প্রদ্ধাযর় নিবিশেষে নারীজাতির সেবার উদ্দেশ্তে ১৯৬* 
খষ্টাবে মে মাসে রামকৃষ্-সারদ1 মিশন প্রতিঠিত হয়। 


১১৩ | মার্গারেট থেকে নিবেদিতা 


তিনি তখনই ভেবেছিলেন। তার মনে হয়েছিল, মার্গারেট এ কাজে 
সাহায্য করতে পারবেন। 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে প্রথম রামকৃষ্ণমিশন প্রতিষ্টিত হয় । 
মিশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ জনসাধারণের সেব! ও আধ্যাত্মিক উন্নতি 
বিধান। স্বামিজী প্রত্যেক পত্রে মার্গারেটকে মিশনের কার্যাবলী 
সম্বন্ধে লিখতেন । যে সব ছেলের সংমার ত্যাগ করে মঠে যোগদান 
করেছে তারা কেমন করে হুভিক্ষ, সেব1 ও প্রচার কার্ষদ্বারা মানবসেবায় 
ব্রতী হয়েছে তার বিবরণ পাঠাতেন । 

মার্গারেট তখন লগ্নে স্বামী অভেদানন্দের বেদান্ত-প্রচার কার্ষে 
সাহায্য করছেন। উইন্বল্ডনে তিনি স্বয়ং একটি বেদান্ত সমিতি 
স্থাপন করেন। মধ্যে মধ্যে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের নিয়ে সম্মিলন এবং 
এঁ সম্মিলনে পাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা করতেন। রামকৃষ্চমিশনের 
কার্ধবিবরণী পড়া হত। এইভাবে ইংলগ্ডেই তিনি ভারতবর্ষের জন্য 
কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। ক্রমে পরিবারের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন 
করে তিনি ভারতবর্ষে যাবার জন্য উৎস্থক হয়ে উঠলেন। কিন্তু 
স্বামিজী নানারকম চিন্ত। করে তাকে প্রথমে ভারতে আগমনের 
অনুমতি দেননি। ভারতবর্ষের জলবায়ু উষ্ণ পাশ্চাত্ত্য ধরনে জীবন 
যাত্রার অনুবিধা ইত্যাদি ভেবে স্বামিজী লিখেছিলেন, “তুমি এখানে 
না এসে ইংলগ্ড থেকেই আমাদের জন্য বেশী কাজ করতে পারবে । 
মার্গারেটের কিন্ত সে কথ! মনোমত হয়নি। ভারতে এসে ভারতের_ 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন, এবিষয়ে তিনি তখন দৃঢ় সংকল্প । 
মার্গারেটের চরিত্রে ছিল সাহস ও আত্মপ্রত্যয়। কোন বাধা-ৰিপত্তি 
তিনি গ্রাহ্ করতেন না। আদর্শের জন্য সবস্ব ত্যাগ ও সর্বপ্রকার 
ছুঃখকষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তার গভীর আগ্রহ দেখে 
অবশেষে স্বামিজী তাকে ভারতে আসবার অনুমতি প্রদান করে 
লিখলেন, “তোমীকে অকপটভাবে লিখছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
হয়েছে যে, ভারতের কার্ষে তোমার অশেষ সাফল্যলাভ হবে। 


প্রবাঞ্জিকা মুক্তিপ্রাণ। ১১১ 


ভারতের জন্ত, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্ত, পুরুষ অপেক্ষা 
নারীর--একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও 
মহীয়সী নারীর জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্ত জাতি থেকে 
তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, একাস্তিকতা, পবিত্রতা, 
অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সবৌপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত 
কেপ্টিক রক্তই তোমাকে সর্বদা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে । 

এ পত্রে ভারতবর্ষে কাজ করতে গেলে মার্গারেটকে যে সব 
প্রতিকূল অবস্থা ও বাধার সম্মুখীন হতে হবে তার উল্লেখ করে 
পরিশেষে ম্বামিজী লেখেন, “কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা 
কর, এবং কর্মান্তে যদি বিফল হও, কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, 
তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমি আমরণ তোমাকে 
সাহায্য করব-_তা! তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আব নাই কর, 
বেদান্ত-ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাক ।' 

মার্গারেট অতঃপর ভারতযাত্রীর জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। 
মেরী নোবজল কন্তার এই নির্বাচনে স্বাস্তঃকরণে সম্মতি প্রদান করেন । 
তার ভারত-গমন উপলক্ষ্যে লগ্ডনে এক সম্মিলন আহৃত হল। 
পরিচিত বন্ধুগণ সকলেই বিদায় সংবর্ধনা জানালেন, 'মার্গীরেটের 
যাত্রা-পথ যেন শুভ হয়।' 

মার্গারেট যেদিন অতি প্রত্যুষে উইন্বল্ডন পরিত্যাগ করলেন, 
সেদিন চারিদিক ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন। প্রচণ্ড শীত পড়েছে, 
তথাপি তার আত্মীয়স্বজন এবং বহু বন্ধুবর্গ স্টেশনে উপস্থিত 
ছিলেন। বিদায়-বেদনায় সকলেরই চোখে জল। ইংলগ পিছনে 
পড়ে রইল। জাহাজ ধীরে ধীরে সমুত্্রের তরঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। 

জাহাজের নাম 'মন্বাসা' ।-আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্বদেশ-সমাজ 
সব পরিত্যাগ করে মার্গারেট যাত্র! করলেন এক অজানা, অপরিচিত 
দেশের উদ্দেশ্টে। 


১১২ মার্গারেট থেকে নিবেদিত) 


মাদ্রাজ হয়ে ১৮৯৮ শ্ীষ্টাব্ধের ২৮শে জানুয়ারি জাহাজ কলকাতার 
বন্দরে এসে তার শেষ গন্তব্স্থলে পৌছল। স্বামী বিবেকানন্দ 
মার্গারেটকে অভ্যর্থনা করবার জন্য জেটিতে অপেক্ষা করছিলেন। 
তাকে দেখে মার্গারেট অনেক আশ্বস্ত বোধ করলেন। এই অপরিচিত 
দেশে তখন একমাত্র স্বামিজীই তার পরিচিত। 

কলকাতায় চৌরঙ্গী অঞ্চলে এক হোঁটেলে মার্গারেট প্রথমে" 
অবস্থান করেন। ম্বামিজী তার বাংলা শেখার ব্যবস্থা করলেন। 
কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখা হল-_মিউজিয়াম, ফোর্ট, 
বটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি । তখনকার চৌরঙ্গীর সঙ্গে বর্তমান 
চৌরঙ্গীর বনু পার্থক্য । তখন এ অঞ্চল জন-বিরল, পরিষ্কার, 
স্থসজ্দিত ইংরেজ-পল্লী। চৌরঙ্গী দেখে প্রকৃত কলকাতা ও তার 
অধিবাসীদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না । মার্গারেট 
এসেছেন এ দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে । তার উৎসাহ 
ইংরেজ-পল্লীতে নয়, 'নেটিভ, পাড়ায় ।* তাই তিনি একলাই ঘোড়ার 
গাড়ি করে এগুলি আবিষ্কার এবং ভারতবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন । 

এ বছরেই ৮ই ফ্রেক্রয়ারী আর ছুইজন পাশ্চাত্য মহিল! মিসেস 
স্যারা বুল ও মিস জোসেফীন ম্যাকলাউড আসেন ভারত-ভ্রমণের 
উদ্দেশ্য । মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে । 
বর্তমান বেলুড়মঠের জমি কেনার পর গঙ্গাতীরে অবস্থিত পুরান! 
বাড়িটির কিছু কিছু সংস্কার করা হয় এবং মিসেস বুল ও মিস 
ম্যাকলাউডের সঙ্গে মার্গারেট কিছুদিন এ বাড়িতে বাস করেন। 

মিসেস স্তারা বুল ছিলেন নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক: 
ওলি বুলের স্ত্রী। আমেরিকায় বস্টন শহরে এর বাড়িতে স্বামিজী 


* বিদেশী শাসকগণ এদেশের লোকদের 'নেটিভ' ( অর্থাৎ দেশীয় ), 
বলে সম্বোধন করতেন। তাদের এ সন্বোধনের মধ্যে এ দ্বেশীয় লোকদের, 
প্রতি একট! অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পেত। 


প্রবাঙ্জিকা মুক্তিপ্রাণ। ১১৩ 


আতিথ্য গ্রহণ করেন। স্বামিজীর বেদান্ত-প্রচার কার্ষে তিনি 
স্বামিজীকে বহু সাহায্য করেন। পরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর 
জগদীশচন্দ্র বন্থুর বিজ্ঞান গবেষণার কাজেও নানাভাবে সাহাষ্য 
করেছিলেন। স্বামিজী তার নাম দিয়েছিলেন “ধীরা মাতা? এবং 
“মা” বলে তাকে সম্বোধন করতেন । 

মিস জোসেফীন ম্যাকলাউড ছিলেন স্বামিজীর পরম স্থৃহদ । 
স্বামিজী তার নাম রেখেছিলেন “জয়” এবং পত্রে বু সময় «জা” 
বলে সম্বোধন করতেন। ভারতে আগমনের পর মিস ম্যাকলাউড 
স্বামিজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন, “ম্বামিজী, কি ভাবে আমি 
আপনাকে সাহায্য করতে পারি? স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, 
“ভারতবষকে ভালবান ; 

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে যে জীর্ণ-ক্ষুদ্র বাঁড়িটিতে ধারা মাতা, জয়া ও 
মার্গারেট প্রায় ছুইমাস অবস্থান করেন, তার পরিবেশ ছিল যথার্থই 
স্ব্গীয়। অপরতীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও বৃক্ষণীর্ষ গুলি দেখা যেত। 
স্বামমিজী প্রতিদিন সকালে পাশ্চান্ত্য শিষ্ুগণের সঙ্গে -প্রাতরাশে 
যোগ দিতেন। সেই মহাপুরুষের আগমনে বাড়িখানি যেন তীর্থে 
পরিণত হত। প্রাতরাশের পর বুক্ষতলে বসে বনহুক্ষণ চলত স্বামিজীর 
কথা । তন্ময় হয়ে তিনি ভারতবর্ষের কথ। বলে যেতেন। জীবনের 
উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, বেদান্ত মতবাদ, ইতিহাস, উপকথা, 
সাহিত্য, কাব্য, জাতীয়ভাব, দৈনন্দিন জীবনের আচার-অনুষ্ঠান 
প্রভৃতি স্ুললিত কে তিনি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে যেতেন । মার্গারেট 
ও তর সঙ্গিনীর! স্থান, কাল বিস্ফৃত হয়ে তন্ময় হয়ে শুনতেন । তাদের 
চোখের সামনে ভেসে উঠত ভারতমাতার প্রাচীন মহিমময় মৃতি। 


মার্গারেট অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এক মহৎ উদ্দেশ্যে ভার 
ভারতে আগমন। ভারতের নারীজাতির শিক্ষাকার্ষে আত্মনিয়োগ 
করবেন । কিন্তু স্বামিজী মোটেই সে কথ! তোলেন না। মার্গারেট 
| নি.-৮ 


১১৪ মার্গারেট থেকে নিবেদিতা 


কাজের কথা বলতে গেলে উৎসাহ দেন না। মার্গারেট জানতেন 
না যে, স্বামিজী অপেক্ষা করছেন উপযুক্ত সময়ের জন্ত ৷ ভারতবর্ষের 
কাজে নিযুক্ত হবার পুরে প্রয়োজন ভারতবর্ষকে জানা__-আরও 
প্রয়োজন ভারতধর্ষকে ভালবাসা । যে নারীজাতির উন্নতিকল্লে 
মার্গারেট “জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, সেই নারীগণের সঙ্গে তার 
পরিচয়. হওয়া দরকার। তিনি বিদেশিনী-ভারতকে না! জেনে ও 
না ভালবেসে যদি কাজ করেন তবে তা একেবারেই বিদেশীভাবে 
হবে। তাই স্বামিজী ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে শিক্ষ। দিয়ে মার্গীরেটকে 
কাজের উপযুক্ত করে ঃভুলেছিলেন। কেবল প্রাচীন ভারতকে 
ভালবাসলে হবে না। বত্তমান ভারতকেও ভালবাসতে হবে। কারণ 
প্রাচীন থেকেই বর্তমান ভারতের জন্ম ;ঃ আর বর্তমান ভারত থেকেই 
আবিভূর্তি হবে মহিমময় ভবিষ্যৎ ভারত। কিন্তু বর্তমান ভারতকে 
ভালবাসা কি সহজ? ভারতের চারিদিকে অক্দ্রতা, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, 
কুসংস্কার, অপরিচ্ছন্নত ও নানা সমস্তা। তাছাড়া পাশ্চাত্যের সঙ্গে 
প্রাচ্যের জীবনযাত্রা এত পৃথক যে পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য 
প্রভাবিত ভারতবাসীর পক্ষেই ভারতবর্ষকে ভালবাসা ছিল কঠিন। 
কাজেই কোন বিদেশীর পক্ষে যে অসম্ভব সে-কথা বলাই বাহুল্য । 
স্বামিজী কিন্তু অসাধ্য-সাধন করেছিলেন। 

ইতিমধ্যে জনসাধারণের কাছে মার্গারেটকে পরিচিত করে দেবার 
উদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে বক্তৃতার আয়োজন হয়। স্বামিজী 
স্বয়ং এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। মার্গারেটের পরিচয় দিয়ে তিনি 
বলেন, ছংলগ আমাদের আর একটি উপহার * দিয়েছে--মিস 
মার্গীরেট নোবল। এ'র কাছে আমাদের অনেক আশ1।' এ সভায় 
বক্তৃতা! দিয়ে মার্গারেট সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। তার বক্তৃতার 
বিষয় ছিল, 'ইংলগ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব । 


ক্রীমভী এ্যানী বেশাস্ত ইংলগ থেকে এসে ভারতের কাজে জীবন 
উৎর্গ করেন। শ্বামিলী তার বক্তৃতায় এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। 


প্রবাজিকা মুক্তিগ্রাণ। ১১৫ 


১৭ই মার্চ মার্গারেট রামকৃষ্ণ সংঘ জননী শ্রীসারদা দেকীর দর্শন - 
লাভ করেন। শ্রীসারদ! দেবী ভক্তগণের কাছে শ্রীশ্্রীমা বলে পরিচিত 
ছিলেন।"*' 

মার্গারেটের সঙ্গে মিসেস বুল ও মিস জোসেফীন ম্যাকলাউডও 
প্রীশ্রীমার দর্শনলাভ করতে যান। সেদিন সেণ্ট প্যাট্রিকের * জন্মদিন । 
মার্গারেট তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন, ০৫85 0£ 089 অর্থা 
'সেরা দিন” । বাস্তবিক শ্রীমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের এই দিনটি 
তার কাছে বিশেষ প্রেরণাদায়ক,ছিল। 

প্রীমা তাদের সকলকেই “আমার মেয়ে, বলে সন্সেহে অভ্যর্থনা 
করেন; কাছে বসিয়ে তাদের জলযোগ করান । তাদের অনুরোধে 
নিজেও কিছু গ্রহণ করেন।:." 

এ বছরেই (১৮৯৮) ২৫শে মার্চ মার্গীরেটের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
দিন। এ দিনটি ছিল 1) 1025 ০৫ 4£১707201)019607,-যেদিন 
দেবদুত এসে ঈশা-জননী মেরীকে তার গর্ভে ভগবান জন্মগ্রহণ করবেন 
এই কথ জ্ঞাপন করেন। খ্রীষ্টানদের কাছে দিনটি খুব বড়। স্বামিজী 
মার্গীরেট, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডকে সঙ্গে করে মঠে 
( নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়িতে ) নিয়ে যান। ঠাকুরঘরে পূজার 
আয়োজন ছিল। স্বামিজী প্রথমে মার্গারেটকে দিয়ে সংক্ষেপে 
শিবপুজ। করিয়ে পরে তাকে ত্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করেন। সবশেষে 
ভগবান বুদ্ধদেবের চরণে পুষ্পাঞ্লি প্রদান করে শুভ অনুষ্ঠান শেষ হল। 

স্বামিজী বললেন, "যাও, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পুরে পাঁচ শতবার 
অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে 
টুমন্ুসরণ করঃ। 

দীক্ষাকালে ন্বামিজী মার্গারেটের নাম দিলেন “নিবেদিতা? | 
মার্গীরেটের নবজন্ম হল। তিনি চিরকালের জন্য ভগবচ্চরণে 
নিবেদিত। হলেন ।...নিবেদিতা লিখেছেন, “সেই প্রভাতটি জীবনের 
সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত” | 


ঈ্রীষ্টান ধর্মের একজন বড় নাধক। 


নিবেদিত। সম্পকিত স্বামীজীর কয়েকটি কৰিতা শহ্বরীপ্রসাদ বসু 


স্বামীজী নিবেদিতার বিষয়ে ও উদ্দেশে প্রত্যক্ষভাবে ছুটি কবিতা 
রচনা করেন। * একটির নাম 73217610001) অর্থাৎ আশীর্বাদ, 
দ্বিতীয়টি 620৪ অর্থাৎ শাস্তি। “নিবেদিতা, নামটি নিবেদিতার 
বিষয়ে ন্বামীজীর সংক্ষিগুতম বক্তব্য, বলা উচিত বহু বক্তব্যের হাদয়- 
মধ্যস্থ কৌন্তভমণি; আর এ কবিতা ছুটিতে সেই মহামাণিক্যেরই 
উদ্ভাসিত ছ্যতি। প্রথম কবিতায়-_-ভারতের নিবেদিতা, দ্বিতীয় 
কবিতায়-_নিত্য সত্যের নিবেদিতা । প্রথম কবিতায় স্বামীজী এক 
বিদেশিনী নারীকে সমগ্র ভারত সাধনাকে আত্মসাৎ করে ভাকী 
ভারতের সেবিকা, গুরু ও বান্ধবী হবার জন্ত আহ্বান করেছিলেন ; 
সেরকম গুরুদায়িত্ আর কখনো কোনো বিদেশীকে বহন করতে 
হয়েছে কিন! সন্দেহ। নিবেদিতা তা করতে কতখানি পেরেছিলেন 
_-তার চরম স্বীকারোক্তি ভারতের মহাকবির কণ্ঠে শোনা গেছে, যখন 
তিনি নিবেদিতাকে “লোকমাতা” বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্ত 
নিবেদিতাকে ভারতের জন্য উৎসর্গ করার কালে বিবেকানন্দ জানতেন 
যে, পরিপূর্ণ প্রেম ও পরিপূর্ণ সেবা কখনই সম্ভব নয়, যদি ন! অস্তরে 
সেই পরম অধ্যাত্ম সত্যের আলোক চিরদীপ্যমান হয়ে থাকে। তাই 
তিনি চেয়েছেন, বাইরেব কর্মতরঙ্গের মধ্যে যখন নিবেদিত থাকবেন, 
তখন তিনি ষেন শক্তির অন্তরে যে শক্তি, আলোকের মর্মে যে 


* এই রচনার উদ্দেশ্য শিরোনামায় নির্দেশিত বিষয়ে তথাসন্নিবেশ করা। 
সেইজন্য কতকগুলি কবিতার পটভূমিক! দেওয়া হয়েছে, বিচার বা বিশ্লেষণ 
করা হয়নি। নিবেদিতার অপ্রকাশিত কম্েকটি চিঠি এই লেখায় ব্যবছার 
করা হয়েছে, সেগুলির মূল্য যথেষ্ট, একথ। বলা যায়। 


শঙ্করীপ্রসাদ বস্থ ১১৭ 


আলোক,__তার সন্ধান পান । 76৪০০ কবিতায় বিবেকানন্দের সেই 
দ্বিতীয় অর্পণ নিবেদিতাকে। 
প্রথমে 32109910007; কবিতাটি অনুবাদে উদ্ধৃত হচ্ছে। 

কবিতাটির রচনাকাল অজ্ঞাত। 

মায়ের মমত। আর বীরের হৃদয়, 

দখিণের সমীরণে যে মাধুরী বয়, 

বীর্ষময় পুণ্যকাস্তি যে অনল জলে 

অবন্ধন. শিখা মেলি আর্ধ-বেদীতলে ; 

এ সব তোমারই হোক, আরও ইহ! ছাড়। 

অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা । 


ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে 
সেবিকা, বান্ধবী, গুরু-_তুমি একাধারে । 
[ নারায়ণী দেবী অনুদিত ] 


কবিতাটির রচনাকাল অজ্ঞাত হলেও % অনুমানের চেষ্টা করা 
যায়। ১৯০০ শ্রীষ্টাব্ষের ১৩ই জান্ুয়াখীতে নিবেদিতা স্বামীজীকে 
এক পত্রে লিখেছেন__আঁপনার জন্মদিনের কবিতা [ স্বামীজীর জন্ম- 
তারিখ ১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৩ ] এসে পৌছল গতরাত্রে। এই 
কবিতাটি কোন্‌ কবিতা? এই চিঠিতে অতঃপর নিবেদিতা য৷ 
লিখেছেন, তার থেকে বোঝা যায়, স্বামীজী এ কবিতায় নিবেদিতাকে 
আশীর্বাদ করে তার ভবিষ্যতের বিষয়ে অতুযুচ্চ কিছু কথা বলেছেন। 


*বাণী ও রচনার সপ্তম খণ্ডে কবিতাটি রচনার তারিখ দেওয়া আছে 
২২ সেপ্টেম্বর, ১৯**। এই তারিখ কিভাবে পাওয়! গেল জানি না। যদি 
মূল বচন! থেকে নেওয়া হয় ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে ১৯০তর ১৩ জাহুয়ারীর 
চিঠিতে নিবেদিতা ্বামীজীর বুচিত কোন্‌ কবিতাটির কথা! বলেছেন? 


১১৮ নিবেদিতা স্ম্পফ্চিত স্বামীজীর কয়েকটি কবিতা 


হয়ত আলোচ্য 92190100101 কবিতাটিই স্বামীজী পাঠিয়েছিলেন 
তা যদি হয়, সেক্ষেত্রে কবিতাটির রচনাকাল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী 
মাসের দিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে। নিবেদিতার চিঠিটি 
সম্পূর্ণ উদ্ধত করছি £ 
“আমার প্রিয় পিতা, আপনার জন্মদিনের কবিতা এসে 
পৌছল গতরাত্রে ! কী এমন বলতে পারি কবিতাটির বিষয়ে 
যা শেষ পর্যন্ত তুচ্ছ শোনাবে না। শুধু বলি, আপণার সুন্দর 
ইচ্ছা যদি সফল হয়, তা আমার হৃদয়কে ভেঙে দেবে। কারণ 
আমি এখন রামপ্রসাদের ভাবে আছি £ “চিনি হতে চাই ন। মন 
_চিনি খেতে ভালবাসি” । এ কথা! ভাব। যদিচ উদ্তট তবু বলি 
_আমি এমন কোনো পথে ভগবানকেও পেতে চাই না, যদি ন। 
তার দ্বারা আমার পিতা অলজ্ঘনীয়ভাবে উধের্ব বিরাজ করেন । 
অধ্যাত্মসিদ্ধির ক্ষণে গুরু হারিয়ে যাবেন, এমন কথা ভাববার 
দরকার হয় না জানি, তবু সেই মহামুহূর্তেও এমন কোনো দিব্য 
আনন্দের কথ। কল্পনা করতে পারি না, যার প্রাপ্তি গুরুর ক্ষেত্রে 
(অধিকতর নয়। 
অসম্ভব কথ! বলার কিংবা অচিস্ত্যনীয় চিন্তা! করার চেষ্টা করেছে 
একজন, তবু আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি কি প্রকাশ করতে 
চাইছি। 
আগে ভাবতাম, আমি ভারতের নারীদের জন্য কাজ করতে চাই, 
এই ধরনের নান সুমহান নব্যক্তিক ভাবরাজীতে পূর্ণ থাকত 
মস্তিফ, কিন্ত ক্রমেই নিশ্চিতভাবে সেই উচ্চশিখর থেকে নেমে 
এসেছি, আজ আমি যদি কিছু করতে চাই, তার একমাত্র 
কারণ__-আমার পিতার ইচ্ছা তাই! এমন কি আমাদের 
ঈশ্বরজ্ঞানের ইচ্ছাও দেওয়া-নেওয়ার ভাবযুক্ত নয়। সেবার জন্যই 
সেবার চিরকামনা অবশ্যই শ্রেয়, কিন্তু হে প্রিয় আচার্যদেব, সে 
আমাদের এই হুঃঘী ক্ষুদ্র জীবনের জন্য নয় ! 


'আহ্রীপ্রসাদ বন ১১৪ 


আর একটি জিনিস সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত, অন্তত আমার নিশ্চিত 
হওয়! উচিত যে, সময় উপস্থিত হলে আপনি হাজার হাজার 
সন্তান লাভ করবেন, যার! বৃহত্তর, শ্রে্ঠতর, যারা আমার থেকে 
অনন্ত গুণ বেশী করে আপনাকে ভালবাসবে ও সেব। করবে__ 
আর তার দেরিও নেই। 

এখন স্বামীজী আপনাকে স্বীকার করতে হবে, আপনার কিছু 
ভুল হয়েছিল ; “আমেরিকা_-ইতি !, *__উচ্ছ! জ্যাকসনে একটি 
মানুষের কাছে আপনার নাম ক্ষ্যাপা ষাড়ের কাছে লাল 
আলোর মত ছিল। সেব্যক্তি আজ আপনার এবং আমার মিত্র, 
_-কারণ আপনার কন্যার রসবৌধ আছে !! 


* এই সময় শ্বামীজী দ্বিতীয় আমেরিকা ভ্রমণে এসেছিলেন । হ্বাস্থ্যের 
কারণে, এবং মানসিক গুদাশীন্যের জন্য বটে, শ্বামীজী বন্রোছিলেন-_-তার 
আমেরিকার কাঁজ শেষ হয়ে গেছে। 

ণ" নিবেদিতা ভারতীয় কাজের জন্য আমেরিকায় অর্থসংগ্রহের উদ্দেশে 
গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে কাছজটিকে অত্যন্ত দুরূহ দেখেন । আমেরিকা 
তখন বিবেকানন্দের বন্ধু ও শক্রতে পূর্ণ । বিবেকানন্দ প্রচ্ডভাবে মিশনারীদের 
ভারতবিষয়ক কুৎ্পার বিরোধিত! করেছিলেন, যার ফলে তাদের প্রাচা-উদ্ধার 
ত্রতের চাদ্দায় পর্যন্ত ঘাটতি পড়েছিল। স্থতরাং মিশনারীরাও সর্বপ্রকারে 
বিবেকানন্দের নামকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেন। তাদের সমবেত চেষ্টা 
যে অনেকাংশে সফল হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। শ্বামীজীর নামে প্রচার 
করা স্থানবিশেষে নিবেদিতাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে । এই সব বিরোধী! 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খিবেকানন্দকে প্রতাক্ষে জানতেন না, বা তার বক্তৃতা 
শোননন নি। স্বামীজীকে লেখা পত্রে অমনই এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন 
নিবেদিতা, যিনি মূলে রীতিমত সভ্য ও রসিক মানুষ। এর বিষয়ে 
নিবেদিতা ১৩, ১. ১৯০০ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন £ 

“মিঃ গু'ডনেলের শ্বামীজী-বিষদ্নক মনোভাব £ ও নাম আমার সামনে 
উচ্চারণ পর্যস্ত করবে না। এই ব্যক্তি মিশিগানের সকল 'সান্ডে স্থুলে'র 
স্থপারিন্টেনডেপ্ট এবং কি নয়! আর--সবিম্ময়ে দেখলাম, তিনি একজন 


১২০ নিবেদিত! সম্পকিত শ্বামীজীর কয়েকটি কবিতা 
॥২॥ 


[১৪০০ কবিতাটি লেখা হয় আমেরিকায়, ২১শে সেপ্টেম্বর, 
১৮৯৯। ম্বামীজী এ সময়ে তার দ্বিতীয় আমেরিকা ভ্রমণে 
গিয়েছিলেন এবং নিবেদিতাও সেখানে ছিলেন ভারতীয় কাজের জন্য 
অর্থসংগ্রহের অভিপ্রায়ে। সেইকালে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে 
কবিতাটি লিখিত হয়। প্রব্রাজিক! মুক্তিপ্রাণা সে বিষয়ে লিখেছেন £ 
২*শে সেপ্টেম্বর নিবেদিতা “রিজলি ম্যানর [ মিঃ লেগেটের 
বাসগৃহ ] পৌছিলেন। মিঃ লেগেট ছিলেন ধনী ব্যক্তি। 
স্বামীজীর প্রতি তাহার ও মিসেস লেগেটের প্রগাঁ শ্রদ্ধাভক্তি 
ছিল।.*'স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর সহিত অবস্থান করিতে- 
ছিলেন! স্বামী অভেদানন্দও কয়েকদিন কাটাইয়া গেলেন... 
মিসেস সারা বুল আসিলেন, সঙ্গে তাহার কন্তা ওলিয়া। মিসেস 
লেগেটের ভগ্রী মিস ম্যাকলাউড পুর্ব হইতেই অবস্থান 
করিতেছিলেন।*." 

নিবেদিতার আমেরিকায় অবস্থানের উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ। 
কাজে লাগিবার পৃধে স্বামীজার সঙ্গ ও বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভের 
বাসন! তাহার হৃদয়ে । তিনি পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, প্রথম 
হইতেই আদর্শে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রয়োজন ।..লেগেটের 
বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ গৃহে বাস করিলেও তাহার জীবন যে একটি 


পাকাচুল, মিষ্টি মাহ, চোখে ঝিলিক, সব সময়ে লোকের কৌতুক বোধে নাড়া 
দেন। আমাকে তিনি সৎ-শ্বভাব “চার্চ উওম্যান” বলেই ধরলেন, এবং সেখান 
থেকে চলে আসার আগে আমরা সকলে মিলে বেক্টবের কাছে গিয়ে কোনো 
এক ববিবার স্বামীজীকে বেদী থেকে ভাষণ দেবার জন্য অন্থবোধের বিষয়ে 
আলোচনা! করছিলাম 1! তুমি জানো, গীর্জা-আইনে অনন্াসী বেদী 
(0111) থেকে প্রচারের অধিকার পেতে পারে (যে আইন অনুলারে 
রোমান ও এপিক চার্চের কাছে হ্বামীজী অসন্নযাসী, তত্বগতভাবে ) 1" 


শঙ্বরীপ্রসাদ বা ১২১ 


বিশেষ আদর্শবাদের ছারা নিয়ন্ত্রিত, তাহ! স্থির রাখিবার জন্য 
চালচলন, বেশভূষায় পরিবর্তন প্রয়োজন ।.*"রিজলি ম্যানরে 
আগমনের পর নিবেদিতা সংকল্প স্থির করিলেন। তিনি নৈষ্টিক 
ব্রহ্মচারিণী ; যে-ত্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উদ্যাপনই তাহার 
একমাত্র লক্ষ্য । পরদিন [ ২১শে সেপ্টেম্বর ] তিনি তদুপযোগী 
পরিচ্ছদ গ্রহণের অভিপ্রায় স্বামীজীর নিকট ব্যক্ত করেন। 
আদর্শের প্রতি তাহার দৃঢ়তা দর্শনে স্বামীজী গ্রীত হন। এদিন 
বৈকালবেলা ভ্রমণান্তে প্রত্ত্যাবর্তন করিব! মাত্র স্বামীজী তাহাকে 
একটি কৰিতা৷ উপহার দেন। কবিতাটির নাম "শাস্তি (0৪০০)।% 
স্বামীজী এইকালে কি ধরনের আযাধাত্মিক ভাবাবেগের মধ্যে 
ছিলেন_-তার বিস্তৃততর পরিচয় যদি পাঠকগণ বুঝতে চান, তাহলে 
তাদের স্বামীজী, কর্তৃক নিবেদিতাকে লেখ! ১৮৯৯--১৯**-এর 
চিঠিগুলি দেখে নিতে হবে। সেই জঙ্গে এঁকালেই স্বামীজীর 
ভাবা মুভূতির সম্বন্ধে নিবেদিতাঁর পত্রও পঠিতব্য । 
কবিতাটি অনুবাদে নিয়োক্ত প্রকার £ 
॥ শান্তি ॥ 
মহাবলে ধেয়ে আয় শত্তি-_ 
কিন্তু তা শক্তি নয়, 
তা অন্ধকারে অন্তলান আলোক, 
তা ছায়া-_তীব্র জ্যোতি মাঝে। 


আনন্দ তা--অনির্বচনীয়, 
গভীর বেদনা-_অননুভূত, 
অমর জীবন তা অযাপিত, 
নিত্য মরণ--অশোচিত ৷ 
* কাব্তাটির প্রতিলিপি দেওয়া আছে 706 1166 ০0: 606 ১৮৪01 
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অধ্যে। 


নিবেদিতা সম্পর্কিত ম্বামীজীর কয়েকটি কবিতা 


তা দুঃখ নয়, তা সুখ নয় 
দুয়ের মর্মে যা আছে, তাই। 
তা নিশ! নয়, ত। উষ নয়, 
উভয়ের সন্ধির সেতু । 


সঙ্গীতের সম, পবিভ্র ছন্দের যতি, 
মুখর ভাষণের অন্তরের নৈঃশব্যয, 
বাসনার উচ্ছবাসের ছুই তরঙ্গের মধ্যে 
হৃদয়ের ক্ষান্ত, ধৃতি। 


নয়নে ধর! দেয়নি, এমন সৌন্দর্য, 
পাত্র নেই তবু নিঃসঙ্গ প্রেম, 
অগীত অশ্রুত নুর, 

আর জ্ঞান, যা জ্ঞানের অতীত । 


জন্ম তরঙ্গের মধ্যে স্থির মৃত্যু 
ঝঞ্জার শিরে নিশ্চল নিরোধ, 
সষ্টিগর্ভ মহানেতি, 

আর মহানেতি ঘা স্থষ্টি পরিণাম। 


নয়নাশ্র ঝরে পড়ে সেইখানে; 
হাসিতে আবার ফোটে নব প্রাণে, 
জীবনের পরম লক্ষ্য সেই-_ 
শীস্তি_-তার. একমাত্র ধাম। 


ক্ষরীপ্রসাদ বহু ১২৩ 


॥ ৩ ॥ 

স্বামীজীর ইংরাজ শিষ্য জে. জে. গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামীজী 
[২60016508 11) 0০৪০০ নামে যে কবিতাটি লেখেন, তার প্রাথমিক 
রূপ কিন্তু নিবেদিতাকৃত। সে হিসাবে কবিতাটিকে স্বামীজী ও 
নিবেদিতার যৌথ স্গ্টি বল! যায়, যদিও নিবেদিতা রচিত প্রাথমিক 
বপটি সামান্তই, এবং ক্রটিযুক্ত বলে ন্বয়ং নিবেদিতাই জানিয়েছেন। 

ভারতবর্ষের জন্য, ঠিকভাবে বলতে গেলে বিবেকানন্দের জন্য, 
গুডউইন আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে 
তিনি জীবনের নানা অভিজ্ঞতাব মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। মিসেস ওলি 
বুল গুডউইন তাকে বলেছিলেন যে, “তার প্রথম বয়স কেটেছিল 
সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্মেব চেষ্টায় পৃথিবীর নান। দরজার ধাক্কা 
দিয়ে দিয়ে-__তার ফল, হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। নিউইয়র্কে 
স্বামীজীর স্টেনোগ্রাফাররূপে কাজ করাঁৰ অভিজ্ঞতার পরে,__ 
স্বামীজীর সঙ্গে তিনি মাসের পর মাস দিবারাত্র কাটিয়েছিলেন,_- 
জীবনের সর্বোচ্চ উপলব্ধির সৌন্দর্য, আত্মা! ও ঈশ্বরের জ্ঞানেব সম্মুখীন 
তিনি হলেন । 

নিউইয়র্কের নিপুণ স্টেনোগ্রাফার বিবেকানন্দকে জানার পরে সব 
কিছু ছেড়ে দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে (তাও সব সময় পর্যাপ্ত 
হয় নি) ভারত ও বিশ্বকে দিয়েছিলেন “বিবেকানন্দের রচনাবলী” । 
কেননা স্বামীজীর “রচনাবলী”র অধিকাংশই গুভউইন-অনুলিখিত 
বক্তৃতাবলী, আর বিনিময়ে পেয়েছিলেন জীবনের পবম প্রাপ্তি 
বিবেকানন্দ গুডউইনের কাছে ছিলেন স্বয়ং শ্রীষ্ট। 

স্বামীজী গুডউইনকে অপরিসীম ভালবাসতেন। গুডউইন ভাব 
ক।ছে পুত্রবৎ নন, পুত্রীধিক। গুডউইনের জন্য স্বামীজীর অসীম 
ভালবাসার জন্য অন্য বিদেশী শিষ্কতেরা অনেক সময় আনন্দময় ঈর্ষা 
বোধ করতেন। গুডউইনের মৃত্যুসংবাঁদে আত্তনীদ করে স্বামীজী 
বলেছিলেন, “বুঝলাম, পুত্রশৌক কী ভয়ঙ্কর 


১২৪ নিবেদিতা সম্পিত হ্বামীজীর কয়েকটি কবিতা 


গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। 
ভারতের বিভিন্ন জায়গায় স্বামীজীর বক্তৃতাঁসফরের সময়ে তিনি 
স্বামীজীর সঙ্গে থাকেন। তারপরে সম্ভবত যখন দারুণ অর্থকৃচ্ছ , দেখা 
দেয়, তখন বাধ্য হয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সাময়িকভাবে “মাদ্রাজ মেল" 
কাগজে যোগদান করেন এবং উতাকামণ্ডে থাকাকালে ১৮৯৮এর ২রা 
জুন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এই মৃত্যু তার বন্ধ 
ও পরিচিত মানুষদের কাছে গভীরতম বেদনার কারণ হয়েছিল, ধার! 
ভার আনুগত্য ও সেবার মধ্যে খাটি ইংরাজ চরিত্র দেখেছিলেন, 
যিনি “্বদেশে বিদেশে যেখানেই হোক, মহান ও ঈশ্বরীয় প্রকাশকে 
বরণ করে নেবার মত শক্তিসম্পন্ন । “তার সাহসী ও প্রেমময় জীবন” 
_-ওলিবুল লিখেছিলেন, আমাদের অভিজ্ঞতা ও আনন্দের ভাগুারে 
মহৈশ্র্যতুল্য' | 
গুডউইন যখন মারা যান, স্বামীজী আলমোড়ায় ছিলেন। 
নিবেদিত প্রভৃতিও সেখানেই ছিলেন। তবে গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ 
আসার জময় ন্বামীজী সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে কিছুদুরে কোনে 
একটি স্থানে গিয়েছিলেন । স্থৃতরাং সংবাদ আসামাত্র স্বামীজী ত1 
পান নি। কিন্তু স্বামীজী ভিন্ন অন্যান্তরাও গুডউইনকে এতই 
ভালবাসতেন যে মৃত্যু সংবাদের দারুণ প্রতিক্রিয়া হয় তাদের মনে। 
এ বিষয়ে মিসেস হ্যামণ্ডকে ৫ জুন, ১৮৯৮-তে লেখা নিবেদিতার 
অপ্রকাশিত পত্র থেকে অংশ উদ্ধৃত "করছি £ 
গতকাল ছুপুরের দিকে একটি টেলিগ্রাম এসে আমাদের 
বেদনায় আচ্ছন্ন করে দিল__গুডউইনের মৃত্যু হয়েছে। মিসেস 
ওলিবুল ও মিস ম্যাকলাউড তাকে আমাদের চেয়ে বেশী 
ভালভাবে জানতেন । কিন্তু ভার শেষ দেখা আমার সঙ্গেই-_কী 
যে ভাল ব্যবহারই সেদিন তিনি করেছিলেন মাদ্রাজে_-ভালোত্ব 
একেবারে তার স্বভাবধর্ম। যেসব হিন্দুরা এখানে তাকে জানতেন, 
তারা যথার্থ ছুঃখে অধীর- দেখলেই বোঝা যায়। সারাক্ষণ 


শহ্করীপ্রসাদ বস ১২৫ 


আমাদের কাজ করে, এমন একটি ছোকর। খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে 
বসে রইল তিন-চার ঘণ্ট। ধরে--কথা বলবার সামর্থ্যও যেন তার 
হারিয়ে গিয়েছিল। একটি সাধু সারা বিকাল বসে রইলেন, 
আর তার বিষয়ে মধুর সিপ্ধ সব কাহিনী বলতে লাগলেন। বদ্রী 
শা এই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি; তিনি এই সাধুর কাছে 
খুব সকালে এসে বলেছিলেন, তার মন যেন বলছে যে, তার ভাই 
গোবিন্দলাল নিশ্চয় মারা গেছে। টেলিগ্রাম যখন এল তখন 
স্বামী সদানন্দ সেটি চেপে যেতে চেয়েছিলেন, যেহেতু সেটি রাজার 
[ স্বামীজীর ] নামে পাঠানো -_ এবং রাজা অন্যত্র আছেন-__কিন্ত 
সদানন্দ “চোখের কয়েক ফোটা জল" গড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে 
পারেন নি, তাতে বদ্রী শ! ব্যাপারটা কি জানবার জন্য জেদ 
করলেন । তারপর সব শুনে বললেন, একই ব্যাপার, গোবিন্দলাল 
না হয়ে গুডউইন--তফাৎ কি! গুডউইনকে সকলে এখানে 
এমনই ভালবাসে । রাজ। এখনে! বাইরে, আজ সকালেই ফিরবেন, 
_ আঘাতটা দাকণ বাজবে । একমাত্র সাস্তবনা গুডউইন মারা 
গেছেন মাদ্রাজে নয়_উতকামণ্ডে পৃথিবীর সুন্দরতম স্থানের 
একটিতে । গুডউইন শহীদ হয়েছেন_-স্বামীজীর কাজের জন্য, 
আর এখানকার আবহাওয়ার জন্য । মনে হচ্ছে, টাইফয়েডে নয়, 
প্লেগেই যেন তার মৃত্যু হয়েছে । * তার সেবায় কোনে। ক্রুটি ছিল 
না, ভক্তিতে ছিল না ফাক। কানায় কানায় পুর্ণ সংহত সেবা ও 
ভক্তি। ভারতে নবযুগের খধিদের মধ্যে প্রথম স্থান নিলেন 
একজন ইংরাজ। এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনের উদ্দেশে আমাদের 
একমাত্র উপযুক্ত অর্ঘ্য হতে পারে ধুপ-দীপ, পুষ্প ও মাল্য এৰং 
সুন্দর সঙ্গীত। 


* ভারতের নানাস্থানে তখন প্লেগ-মহামারী চলছে। ম্বামীজী প্রেগ 


স্তশ্রধার পরিকল্পনাও করেছেন। গুডউইন অবশ্ত টাইফয়েডেই মার! যান। 


১২৬ নিবেদিত সম্পকিত শ্বামীজীর কয়েকটি কবিতা 


ভারতে আগত পাশ্চাত্য শি্তের সংখ্যা একটি কম্ল__. 
সাতের বদলে এখন ছয়। 


সোমবার স্কাল। স্বামীজী গতকাল সন্ধ্যার শেষে এলেন, 
অনেকট] মুহমান অবস্থায় কেনন। তিনি সেই বৃদ্ধ সাধু পওহাবী 
বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন, যিনি কেউটের দংশনকেও 
বলেছিলেন--“প্রিয়তমের বার্তা” । এজন্য স্বামীজীকে গুডউইনের 
মৃত্যুসংবাদ জানানো হয় নি। জানানো হল আজ সকালে, যখন 
তিনি আমাদের কাছে এলেন । মিস ম্যাকলাউড সংবাদ দিলেন । 
খুব শান্তভাবে সংবাদটি নিলেন। তারপর থেকে খবরের কাগজ 
পড়ে এবং ক্রমাগত কথ। বলে গেলেন। তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে 
তোমার চিঠির বিষয় শুনলেন, কবিতাটি দেখলেন ।-_নেল, নেল, 
প্রিয় আমার,--ভারত সত্যই পুণ্যভূমি।' 


গুভউইনের প্রতি স্বামীজীর ভালবাসার পরিমাণ নিবেদিত। 
জানতেন বলেই গুডউইনের অভাবিত মৃত্যুকে স্বামীজী যখন শাস্তভাবে 
নিতে পেরেছিলেন, তখন সেটি পরম বিস্ময়কর বস্ত্র বলে তার মনে 
হয়েছিল, এবং সে বস্তু পুণ্যভূমি ভারতের মহাপুরুষদের পক্ষেই 
দেখানো সম্ভব বলে সোচ্ছাসে জানিয়েছিলেন প্রিয় বন্ধু নেলকে। 
নিবেদিতার প্রাপ্ত পত্রসমূহে এর বেশী পাই না, কিন্তু পরবর্তী ঘটনার 


* নিবেদিতা এখানে কাদের কথা বলেছে ঠিকভাবে বলা শক্ত। 
স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিশ্তু-শিষ্যা বা ভক্তর্দের মধ্যে এ সময়ের ভিতরে ভারতে 
এসেছেন £ লেভিক্ার-দম্পতি, গুডউইন, মিসেস ওলিবুল, মিস ম্যাকলাউড, 
মিস মুলার, মিলেস প্যাটারসন [আমেরিকার কন্দাল পত্রী] এবং হ্্প়্ং 
নিবেদিতা । মোট সংখ্যা হয় আট। এদের মধ্যে ছিসাবে বাদ যেতে 
পারেন হয় মিন মুলার, বা মিসেল প্যাটারসন। সম্ভবত মিস্‌ মুলারই বাদ 
াবেন। ক্রিিনের কথা এখানে ওঠে না, কারণ ক্রিহ্তিন ভারতে এসেছিলেন 
১৯৭২ প্রীষ্টাঝের এপ্রিলের গোড়ায়। 


শঙ্কবীগ্রসাদ বু ১২৭ 


বিবরণ ডায়েরীতে তিনি রক্ষা করেছিলেন । বাইরে শান্ত বিবেকানন্দের 
বুকে কোন্‌ বেদনার ঝড় উঠেছিল, তা! ডায়েরীর পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার 
করে প্রকাশ করেছিলেন । তার ২9655 ০£ 90106 ৬৬৪1706117755 
101) 076 9582001 ড1561581581)09+ নামক গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক 
অংশ উদ্ধত করছি। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, গুডউইনের মৃত্যুব 
বিষয় ন! জেনেও গুডউইন যখন মাব! যাচ্ছেন সেই সময়ে নিবেদিত। 
প্রভৃতির মন কিভাবে অজ্ঞাত বিষাদ ও যাতনায় আচ্ছন্ন হয়ে 
গিয়েছিল ।-- |] 
৩০শে মে থেকে ২রা জুন [ ১৮৯৮ ]1। পরবতাঁ সোমবার 
ধারা তাকে [ স্বামীজীকে ] আতিথ্য দিয়েছিলেন [ সেভিয়ার 
দম্পতি ], তাদের সঙ্গে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন এক সপ্তাহের 
জন্য । আমরা আলমোড়ায় রয়ে গেলাম-_ব্যাপূত রইলাম 
পড়াশোনায়, অঙ্কনে এবং উদ্ভিদচর্চায়। সেই সপ্তাহের এক 
সন্ধ্যায় আহারাদির পরে আমরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা 
বলছিলাম, তখন বিচিত্রভাবে আমাদের মন আকৃষ্ট হল ণুঢ 
1৬121070118177+-এর * প্রতি এবং আমাদের মধ্যে একজন পড়ে 
শোনোলেন £ 
আমার এই শ্রবণের শক্তি যতদিন থাকবে, 
ততদ্দিন বেজেই যাবে ধীরে, মস্থরে, ঘণ্টাধবনি-_ 
প্রিয়তম আত্মার বিদায়ের বার্তা নিয়ে, 
এ পৃথিবীতে নয়ন মেলেছে এমন মধুরতম আত্মা সে। 
সেই ঘণ্টাধনি আমি শুনছি, শুনছি, শুনছি--- 
মৃতের উদ্দেশে নিত্য নমস্কার নিয়ে তা বাজছে, 
বলছে-_-শুভ হোক! শুভ হোক! শুভ হোক ! 
বলছে-_বিদায়! বিদায়! বিদায়-_-চিরতরে ! 


*]) 11160012900 লর্ড টেনিলনের বিখ্যাত শোকগীতি,_তীর প্রিয় বন্ধু 
আর্থার হেনরী হালামের মৃত্যুতে রচিত। 


নিবেদিতা সম্পক্কিত স্বামীজীর কয়েকটি কবিতা? 


সেই বিশেষ ক্ষণেই, সুদূর দক্ষিণে, আমাদের গোষ্ঠীরই 
একজন প্রয়াণ করছিল এই ক্ষুত্র, দৃষ্ঠমান সংসারমন্দির থেকে 
সুক্ষমতর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, দীপ্ততর কোনে প্রকাশলোকের 
মধ্যে, যেখানে হয়ত পরম সান্লিধ্য স্পষ্টতর, ঘনিষ্ঠতর। কিন্তু 
সেকথা আমরা জানতে পারিনি তখনো । আরও একটি 
কালিমাচ্ছন্ন দিন গেল- কেন, বুঝিনি তখনো । তারপরে, যখন 
শুক্রবার সকালে বসে কাজকর্ম করছি, টেলিগ্রাম এল, একদিন 
দেরি করে, তাতে লেখ। £ থ্ডউইন গতরাত্রে উতাকামণ্ডে দেহত্যাগ 
করেছেন” । এ অঞ্চলে পরে য! টাইফয়েড-মহামারী হয়ে ধ্াড়াবে, 
আমাদের হতভাগ্য বন্ধু, দেখা গেল তারই প্রথম শিকারের 
অন্যতম | শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি স্বামীজীর কথা বলেছিলেন £-- 
স্বামীজীর যেন পাশে এসে দাড়ান-_চেয়েছিলেন শেষক্ষণেও । 


রবিবার সন্ধ্যায় স্বামীজী ফিরলেন ।--তিনি সংবাদটি জানেন 
না, কিন্তু পূব থেকেই গভীর বিষাদে তিনি মগ্ন। নীরবতা ভঙ্গ 
করে তখনি সেই মহাপুরুষের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, 
যিনি কেউটের দংশনকেও পপ্রয়তমের বার্তী, বলেছিলেন, ধাকে 
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই সবাধিক ভালবাসতেন। স্বামীজী 
বললেন, “আমি এইমাত্র একটা চিঠি পেয়েছি, পওহারী বাবা 
তার সকল 'উৎসর্গকে পূর্ণ করেছেন দেহোতসর্গ করে, যজ্ঞাগ্নিতে 
দেহ বিসর্জন করে পুর্ণাহুতি দিয়েছেন।” শ্রোতাদের একজন 
শিউরে বললেন £ “সেকি-_কাঁজটি কি খুবই মন্দ হয় নি? 

“কী করে বলব তা? গভীর ভাবোত্তেজনার সঙ্গে ম্বামীজী 
বললেন, পৃতিনি এতবড় যে আমার বিচারের অধিকার নেই ৮» 
তিনি জানতেন তিনি কি করছেন । 

এরপর খুব অল্প কথাবর্তাই হল, সন্ন্যাসীর দল চলে গেলেন” 
অন্ত সংবাদটি তখনও ভাঙা গেল ন|। 


শঙ্বরীপ্রসাদ বন্ধ ১২৯ 


পরদিন খুব সকালে তিনি এলেন, গভীর ভাবাবেগে আচ্ছন্ন। 
পরে জানালেন রাত চারটে থেকে .জেগে আছেন। একজন 
[ মিস্‌ ম্যাকলাউড ] তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে মিঃ 
গুডউইনের মৃত্যু সংবাদ জানান। বজ্ত্রাঘাত তিনি নীরবে সইলেন। 
কয়েকদিন পরে যেখানে তিনি এ সংবাদ শুনেছিলেন, সেখানে 
থাকতে চাইলেন না, সবাধিক বিশ্বস্ত শিষ্যের আকৃতি জর্ধদা মনে 
জাগছে--এই হুবলতার জন্য নিজের উপর দোষারোপ করলেন। 
প্রতিবাদ করে উঠলেন-__কারো'র স্মৃতির দাস হওয়া পুরুষো চিত 
নয়, ক্রমবিকাশের উধ্বতির স্তরে উঠে মানুষ যদি মৎস্য বা কুকুরের 
লক্ষণগুলি বজায় রাখে তাহলে যেমন ঘটে, এও তাই। এমায়। 
মানুষকে জয় করতে হবে, ম্বতেরা যে পরের মত আমাদের 
সান্নিধ্যেই আছেন, একথা বুঝতে হবে। তাদের অনুপস্থিতি বা 
বিচ্ছেদের ধারণাটাই মায়া । তারপর আবার ফেটে পড়লেন; 
সগুণ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে বিশ্বসংসার চালিত হচ্ছে, এই 
নিরুদ্ধিতার বিরুদ্ধে তীব্র তিক্ত কণ্ঠে বললেন, “সেক্ষেত্রে 
গুডউইনকে মেরে ফেলার জন্ত এমন একজন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে 
লড়াই করে তাকে নিকেশ করে ফেল। কি মানুষের কর্তব্য হয়ে 
ঈাড়ায় না? গুডউইন--আহা।--যদি বেঁচে থাকত কত কি 
করতে পারত 1** 

কিন্তু শোকসংবাদ পাবার পরে স্বামীজী তার বিয়োগছুঃখ 
সম্বন্ধে শাস্তই ছিলেন। শাস্তভাবে বসে তিনি কথ! বলেছিলেন। 
যে-শক্তি ত্যাগ-বৈরাগ্যে পৌছায়, তারই কথায় পুর্ণ ছিলেন সেই 
সাকলে- সেই দিব্য আকৃতি ঘা মানুষের আত্মাকে খরপ্রবাহে 
ভাসিয়ে নিয়ে যায় ব্যক্তিত্বসীমার অনেকদুরে, অথচ আবার এমন 
এক স্থানে তাকে স্থাপন করে, যেখানে সে এ ব্যক্তিত্বেরই মধুবন্ধন 
ছেদনে অস্থির ব্যাকুল হয়ে ওঠে।.. 

কিন্ত এই দিনগুলিতে স্বামীজী কোথাও সরে যেতে, একাকী 

নি.--৯ 


১৩৯ নিবেদিতা লম্পকিত হ্বামীজীর কয়েকটি কবিতা! 


থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। যে-জায়গায় গুডউইনের 
মৃত্যুসংবাদ শুনেছিলেন, সে জায়গাটি তার পক্ষে অসহা ঠেকছিল ; 
আর সে বিষয়ে চিঠি পাওয়া বা লেখ! নিত্য ক্ষতের যাতন৷ 
বাড়িয়ে তুলছিল। একদিন তিনি বললেন, “বাইরে থেকে 
শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তিময় মনে হলেও তিনি অন্তরে জ্ঞানম্বরূপ, আর 
তিনি নিজে বাহাত যদিও জ্ঞানময় মনে হন, আসলে ভক্তিতে 
পূর্ণ; তাই তিনি নারীর মত ছুর্বল হয়ে পড়েন।” 


এই মানসিক পটভূমিকায় গুডউইন বিষয়ে আলোচ্য কবিতাটি 
লিখিত হয়। কবিতাটি নিবেদিতাই শুরু করেন, ত্রিপদী ছন্দে তা 
লেখা আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু স্বামীজীর হাতে পড়ে সেটি আমূল 
বদলে যায়। এই পরিবর্তনে নিবেদিতা পাছে ক্ষ হন, স্বামীজী 
“কেবল ছন্দ ও মাত্রা মিশাইয়া কথা গাথা অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে 
অনুভব করা কতবড় জিনিস" তাই বর্ণনা করেছিলেন বিস্তারিতভাবে । 
কবিতাটি গুডউইনের মায়ের কাছে পাঠানো! হয়। 


কবিতাটি এই £_ 


॥ শান্তিতে সে লতভূক বিশ্রাম ॥ 
চল আত্মা, শীঘ্রগতি, তারকাখচিত তব পথে, 
ধাঁও, হে আনন্দময়, যেথ! নাহি বাঁধে মনোরথে ? 
দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথ। নাহি করে আবরণ, 
চিরশাস্তি আশীবাদ যেথা করে তোমারে বরণ ! 
সার্থক তোমার লেবা, পরিপূর্ণ তব আত্মদান, 
অপাধিৰ প্রেমপুর্ণ হৃদয়েতে হোক তব স্থান; 
মধুময় তব স্মৃতি দেশকাল দিয়াছে মিলায়ে, 
বেদীতলে পুষ্পসম রেখে গেলে ফ্লৌরভ বিছায়ে! 


শঙ্করীপ্রসাদ বন্ধ ১৩১ 


ছুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছে সে আনন্দ সন্ধান, . 
জন্ম মৃত্যু রূপে যিনি, তার সাথে হলে একপ্রাণ, 
তুমি যে সহায় ছিলে, স্বার্থত্যা্গী চির এ ধরায়, 
আগে চল, সংসার সংগ্রামে আনো গ্রীতির সহায় !- 


[ কিরণচন্দ্র দত্ত অনুদিত ] 


এই কবিতার সঙ্গে স্বামীজী গুডউইন-জননীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন 
পত্রে £ 
তার কাছে আমার যে খণ, তা কখনো শোধ কর! যাবে 
না। আমার কোনে চিন্তার দ্বারা যদি কেউ লাভবান হয়ে 
থাকেন, তিনি জেনে রাখুন, তার প্রতিটি শব পর্যস্ত মিঃ 
গুডউইনের অক্লান্ত এবং সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্ত পরিশ্রমের ফলেই 
প্রকাশিত হতে পেরেছে । তাকে হারিয়ে আমি ইস্পাতের মত 
খাঁটি বন্ধু হারিয়েছি, অপরাজেয় ভক্তিতে পূর্ণ শিশ্য হারিয়েছি, 
এমন একজন কর্মী হারিয়েছি ক্লান্তি কাকে বলে যিনি কখনও 
জানতেন না। আর পৃথিবী হারিয়েছে সেই সব বিরল মানুষদের 
একজনকে যিনি সর্দাই অপরের জন্য দেহধারণ করে থাকেন। 
পৃথিবী তাকে হারিয়ে সম্পদ হারিয়েছে । 
কবিতা ও চিঠি পেয়ে শোকসন্তপ্ত গুডউইন-জননী তার 
“পরলোকগত পুত্রের উপর স্বামীজী কি জাতীয় উচ্চ প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন” সে বিষয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে লিখে পাঠান । 
গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামীজী কি দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন 
বোঝ। যাবে, তার অন্য আরও উক্তিতে। তিনি বলেছিলেন, “আমার 
ডান হাত খসে গেছে, ক্ষতির সীমা রইল না।' , পুনশ্চ, 'আমার 
বক্তৃতার পাল শেষ । 


১৩২ নিবেদিতা সম্পর্কিত শ্বামীপীর কয়েকটি কবিতা 
॥ ৪। 


নিবেদিতার লেখার মধ্যে স্বামীজীর আরও কয়েকটি বিখ্যাত 
কবিতার পটভূমিক! পাওয়া যায়। ১৮৯ শরষ্টাবের জুলাই মাসের 
গোড়ার দিকে কোনো এক সময়ে শ্রীনগরে অবস্থানকালে স্বামীজী 
গুনঃপ্রবতিত প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার জন্য [0 016 4 81067060 
[7118 কবিতাটি, এ বংসরের ৪ঠা জুলাই ণ্‌০ 036 10:00 ০ 
[0], এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বরের কোনো এক সময়ে 1911 006 
10936 কবিতা রচনা করেন। এই সমস্ত কবিতার পটভূমিকার 
বিষয়ে সংবাদ নিবেদিতার লেখায় পাই। নিবেদিতার পত্র থেকে 
১৮৯৯ সালে যুরোগে যাত্রাকালে জাহাজে 'নাচুক তাহাতে শ্যামা 
নামক বাংল! কবিতাটি রচনার বিষয়ে উল্লেখও পাই। 

এই রূনাগুলির সঙ্গে নিবেদিতা প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় এই 
প্রসঙ্গে সেগুলির পটভূমিকা দিলাম না| 


জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 


১৯০২ খুঃ সেপ্টেম্বরে নিবেদিত প্রথমে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারত 
ভ্রমণ করিয়া ১৯০৩ খুঃ জান্ুয়ারীতে কলিকাতায় ফিরিলেন। **.তিনি 
শুধু বায়ুপরিবর্তনের জন্য ভারতভ্রমণে বাহির হন নাই। এক দিব্য 
প্রেরণ! দ্বারা পরিচালিত হইয়। ঝড়ের মত বেগে তিনি এই বিস্তীর্ণ 
দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া গেলেন। উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে অনেক দেশবিখ্যাত নেতাদের 
সহিত পরিচিত হইলেন। অনেক সভা-সমিতিতে উত্তেজনাপূর্ণ 
জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দ্িলেন। পরাধীনতার জ্বালা, বুঝাইয়া 
দিলেন, স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি 
বেদান্তের মোক্ষ প্রচার করিলেন না, সংসার মায়। ও মিথ্য। একথাও 
বলিলেন ন1। তুরীয়ানন্দ লাভ তাহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ন1। 

জারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষ। ভিন্ন, পোশাক ভিন্ন, আচার- 
রীতি-নীতি ভিন্ন, খাগ্ ভিন্ন। প্রত্যেক প্রদেশের অতীত ইতিহাস 
ভিন্ন, কিন্তু ইহা সত্বেও এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একট। সাধারণ এঁক্য 
আছে। . সমাজবিজ্ঞানে পারদ্রিনী নিবেদিতা এই এক্যকে ভাষা 
দিয়া রূপ দিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এই এক্যের উপর ভিত্তি 
করিয়া তিনি ভারতের জাতীয়তাকে প্রতিষ্িত করিলেন। এবং 
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ইহাই লিখিয়৷ গিয়াছেন। 

নিবেদিতা লিখিয়াছেন, ভারতের একটি প্রদেশ আর একটি 
প্রদেশের মত নয়। ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষে এক্যের একটা! প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ দেয়। কেন না এই এক্য যাল্ত্রিক -960081০81- নয়, 
পরস্ত জৈবিক--01:880$01:.. 

ওকাকুরা এ সময়ে নিবেদিতার সঙ্গেই আছেন। খালি পায়ে, 


১৩৪ জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা 


পঠে ব্যাগ ঝুলাইয়া, কপিলাবন্তু, বোধগয়া তীর্থদর্শন করিয়া 
ফিরিয়াছেন। তিনি সকলকে দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া বেড়াইতেছেন-__ 
“যদিও বিবেকানন্দের মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি তিনি তাহার আত্মিক 
কন্ঠা তোমাদিগকে পরিচালনার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার 
কথা শোন। তাহার চারিদিকে আসিয়। সঙ্ঘবদ্ধ হও, তিনি আরও 
বলিলেন__হে ভারতবাসী ওঠ জাগো, দেখ ত্রিশ বংসরেরও অল্প 
সময়ের মধ্যে আমর। [ জাপানীরা। ] কি করিয়াছি! তোমরাও কেন 
পারিবে না! 

নিবেদিতাও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ঘোষণা করিলেন, “আমার 
কাজ এই জাতকে জাগ্রত কর]।, 

সেপ্টেম্বর মাসেই নিবেদিতা বোম্বাই মেলে চড়িয়া রওয়ানা 
হইলেন। বোম্বাই, পুণা, নাগপুর, কপিলাবস্ত, বোধগয়া দর্শন 
করিলেন, বস্তৃতাও দ্রিলেন। নাগপুরেই প্রথম তিনি" দেখিলেন 
নির্বাসনদণ্ড দ্বারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কত পরিবারকে ধ্বংস করিয়া 
দিয়াছে। একে তিনি বিপ্লবী; সুতরাং তাহার মনে উঠীযুক্ত 
প্রতিক্রিয়াই দেখা দিল। উত্তর দিকে তিনি লাহোর পর্যস্ত গেলেন; 
পশ্চিমে হায়দারাবাদ গেলেন । 

এইবার তিনি বরোদায় যাইবেন। বরোদায় রমেশচন্দ্র দত্ত 
ভগিনী নিবেদিতাকে বরোদার মহারাজ গাইকোয়াড়ের সহিত পরিচয় 
করাইয়। দিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 

ভগিনী নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিবার জঙ্য বড় বড় রাজ- 
কর্মচারীর সঙ্গে অরবিন্দও স্টেশনে গিয়াছিলেন। নিবেদিতার সহিত 
অরবিন্দের স্টেশনেই প্রথম সাক্ষাৎ। স্টেশন হইতে গাড়ী 
নিবেদিতাকে লইয়া শহরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে রাজ-অমাত্যেরা 
আছেন, অরবিন্দও আছেন। পথে নিবেদিতা কলেজের, মিনার 
গন্ুজওয়াল। বাড়ী দেখিয়া বলিলেন-_-ড৬186 ৪1) 815 10115 |? 
ভারতীয় স্টাইলে গৃহস্থের ছোট্ট বাড়ী দেখিয়া বলিলেন--0% ! 


গিরিজাশক্ষর রায়চৌধুরী ১৩৪ 


100 062:0৮11 1 একজন রাজ-অমাত্য অরবিন্দের কানে কানে 
বলিলেন,--৭ 58৮১ 81) 19 17080 1 ( পাগল নাকি?)-বারীন 
ঘোষ লিখিয়াছেন “রাজ-অমাত্যদের আর্ট সম্বন্ধে ক-অক্ষর গোমাংস । 
স্থতরাং নিবেদিতার দৃষ্টি তাহারা পাইবেন কোথা হইতে। কিন্তু 
নিবেদিতার এই উক্তির মধ্য দিয়া অরবিন্দ নিশ্চয়ই তাহার 
[ নিবেদিতার ] মনের পরিচয় প্রথম পাইয়াছিলেন। 

অরবিন্দের সহিত নিবেদিতার সাক্ষাতের পূর্বে তাহার 
| অরবিন্দের ] তৎকালীন ক্রিয়াকলাপের কিছুটা পরিচয় দেওয়৷ 
দরকার । গুজরাটে সন্ত্রাসবাদীদের ( 62101011509 ) একটি গুপ্চক্র 
আছে। ঠাকুর সাহেব তাহার প্রেসিডেন্ট। তিনি তখন দেশে নাই ; 
বৈপ্লবিক কাজের সলা-পরামর্শের জন্ত জাপানে গিয়াছেন। তাহার 
পদে অরবিন্দ গুণপ্তসমিতির প্রেসিড্ডেণ্ট হইয়া কাজ চালাইয়! 
যাইতেছেন। ১৯০২ খুষ্টাব্ধের প্রথম ভাগে গাইকোয়াড়ের বাঙালী 
দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ ব্যানাজীকে অরবিন্দ সরল! দেবীর নিকট চিঠি 
দিয়া বাংল দেশে গ্প্তসমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতায় 
পাঠাইয়াছেন। অরবিন্দের নির্দেশে যতীন ব্যানাজীঁ সার্কুলার 
রোডে প্রথম গ্রপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তারপর অরবিন্দ 
নিজেও এই গগ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গোপনে কলিকাতায় 
আসিয়াছেন, এবং মেদিনীপুর গিয়! হেমচন্দ্র কান্থনগোকে এক হাতে 
গীতা ও এক হাতে তলোয়ার দিয়া গুপ্তসমিতির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন । 
মেদিনীপুরের কাকরপুর্ণ মাঠের গর্তে ঢুকিয়া। বন্দুক ছু'ড়িয়া াদমারী 
শিক্ষা দিয়াছেন। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন £ 

“আমার মেদিনীপুরের বাড়ীতে তার [ অরবিন্দের ] অযাচিত 
শুভাগমনটাই আমার কাছে একটা মস্ত জিনিস।...সেদিন সন্ধ্যাবেলা 
আমার দীক্ষা আরম্ভ হলো। আমি তলোয়ার ও গীতা হাতে 
নিলাম।...ভারতের অধীনত! মোচনের জন্য সব করব। অরবিন্দ 
কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। 


রি জাতীয় আন্দোলনে নিবেছিতার ভূমিকা 


“মাঠের মাঝে একস্থানে কাকর খুঁড়ে নেয়াতে একটা প্রশস্ত গর্ভ 
হয়েছিল। তার মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ করলে বাইরে থেকে বড় 
একট! শোনা যেত না।".'অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের বন্দুক ধরবার কায়দা 
ও তাক দেখে তখন মনে হয়েছিল--তাদের এ প্রথম হাতেখড়ি ।% 

এই পটভূমিকার উপর যখন অরবিন্দ ফাড়াইয়া আছেন, ঠিক 
তখনই নিবেদিতার সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, এবং নিরালায় 
কথাবাত। হয়। 

লগুনে ১৮৯৫ খুষ্টান্দের নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত 
নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাতের কয়েক বৎসর পুর্ব হইতেই নিবেদিতা 
[ মার্গারেট নোবল ] ক্রপট্‌কিনের (02:0০) সংস্পর্শে আসিয়া! 
তাহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়। বিপ্লবপস্থী হইয়াছিলেন। ব্যারিস্টার 
স্বরেন্্রনাথ হালদার তখন নিবেদিতার সহিত খুব পরিচিত ছিলেন । 
তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 96 85 2. 2211)11156 ০৫ 606 
০15 €5192?| এই সময় নিবেদিতা আইরিশ হোমরুল আন্দোলনে 
যোগ দিয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের 
সময় লগ্নে যে কয়টি বিপ্লবের কেন্দ্র ছিল, নিবেদিতা এ বিপ্লবের 
কেন্দ্রগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

অরবিন্দ ও নিবেদিতা এই ছুই মহাবিপ্লরী যেদিন পরস্পর মিলিত 
হইলেন, বাংলার ইতিহাসে সেদিন এক নৃতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল । 

ভগিনী নিবেদিতার জীবনে ছুইটি তারিখ স্মরণীয়। ১৮৯৫ খুষ্টাব্দের 
নভেম্বর-_যে দিন লগ্নে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাহার প্রথম 
সাক্ষাৎ হয়। আর ১৯০২ খৃষ্টাব্ধের অক্টোবর-_-যে দ্দিন বরোদাতে 
অরবিন্দের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর সহিত 
সাক্ষাতের গুরুত্ব নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবনে অধিক। আর 
অরবিন্দের সহিত সাক্ষর্$তের গুরুত্ব নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনে 
সমধিক । অরবিন্দ আদর্শে বিপ্লবী [ থিওরেটিক্যাল ], আর নিবেদিতা 


বাংলায় বিপ্রব-গ্রনেষ্টা, পৃঃ ১৮১ ১৯২ 
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হাতে-কলমে কাজে বিপ্লবী [ প্রাকৃটিক্যাল ]। অরবিন্দের বয়স এখন 
ত্রিশ বংসর। নিবেদিত৷ অরবিন্দ অপেক্ষা বয়সে পাচ বৎসর বড়। 

উভয়ের কথাবার্তা আরম্ভ হুইল। প্রথমে উভয়ের দার্শনিক 
“মতবাদের প্রসঙ্গ উঠিল। বিবেকানন্দ-শিষ্য। নিবেদিত। শঙ্করানুগামী, 
অছৈতবাদী ও মায়াবাদী; পরস্ত অরবিন্দ লীলাবাদী। নিবেদিত! 
এই বিশ্বত্রহ্মাগুকে দেখিতেছেন মায়ার মধ্যে, আর অরবিন্দ 
দেখিতেছেন ব্রন্মের স্বরূপের প্রকাশ ও লীলার মধ্যে। পারমাথিক 
দৃষ্টিতে নিবেদিতার নিকট এই জগৎ মিথ্যা। আর অরবিন্দের নিকট 
এই জগৎ সত্য। 


প্রথমে নিবেদিতাই বলিলেন, “কলিকাতা আপনাকে চায়। 
আপনার উপযুক্ত স্থান বাংল! দেশ।” অরবিন্দ বলিলেন, “না, আমি 
অন্তরালে, অর্থাৎ পশ্চাতে থাকিব। আমার কাজ মানুষ তৈরী করা ।, 
নিবেদিতা অরবিন্দের দিকে হাত বাড়াইয়। দিয়া বলিলেন, 'আপনি 
আমার উপর নির্ভর করিতে পারেন। আমাকে আপনার বন্ধু বলিয়া 
জানিবেন।” প্রথম সাক্ষাতের দ্রিন হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি 
আকৃষ্ট হইলেন। উভয়ে একত্রে কাজ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইলেন। সে কাজটি হইল ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনত হইতে 
মুক্ত করা। 

অরবিন্দ যে ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আসিয়া গুপ্তসমিতির প্রথম 
পর্বের উদ্বোধন করিয়াছেন, সে কথা নিশ্য়ই তিনি নিবেদিগ্তাকে 
বলিয়াছিলেন। কেননা, কলিকাতায় ফিরিয়া নিবেদিত। অরবিন্দ- 
প্রবন্তিত গুপ্তসমিতির প্রথম পর্বে সম্পুর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 
বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছিলেন, “বরোদায় অরবিন্দের সহিত প্রথম 
সাক্ষাতের পর হইতেই নিবেদিতা আমাদের কলিকাতার গুপ্তসমিতির 
দলে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন ।" 
_. বরোদ। হইতে নিবেদিতা কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। 
কলিকাতা আমিয়াই তিনি মাদ্রাসে যাইবার জন্য সাগ্রহে নিমন্ত্রিত 


১৩৮ জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা 


হইলেন। মাদ্রাসে বিবেকানন্দের অনেক বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন ॥ 
তাহারা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ একত্রে মিলিয় নিবেদিতাকে 
সন্বর্ঘন। জানাইলেন, শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করিলেন, বিস্ময়ে তাহার, 
দিকে চাহিয়। রহিলেন। বিস্ময়ের কারণ, অতি অল্পকালের মধ্যেই 
নিবেদিতার খ্যাতি ও প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে । 
তাহার নিভর্শকতা ও সাহসের জন্ত অনেকেই তাহার প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন এবং সকলে মিলিয়। ব্যগ্রভাবে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে: 
তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কেননা তিনি স্বামীজীর শেষ কয়' 
মাস তাহার [ স্বামীজীর |] নিকটেই ছিলেন। 

নিবেদিতা বহু শহরে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।-..তঠাহার বক্তৃতার 
বিষয়বস্ত্ সর্বত্রই এক-_অর্থাৎ উত্তিঠঠত জাগ্রহ। এক অখণ্ড জাতীয়তা- 
বোধের মধ্য দিয়া ভারতবাসীকে জাগ্রত করাই তাহার গুরুনিদিষ্ট' 
মিশন বা কাজ। দাক্ষিণাত্যের সৌন্দর্য ও মন্দিরাদির কারুকার্ধ 
নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি কয়েক সন্তাহ ধরিয়। মাত্রাসে 
কাটাইলেন। নিবেদিতার বক্ৃতাগুলি মাদ্রাসের “হিন্দু পত্রিকায় 
ছাপা হইতে লাগিল এবং ইহা বিশেষ উত্তেজনার স্থষ্টি করিয়াছিল । 
বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা আতঙ্কের সহিত ইহা! লক্ষ্য করিতে ছিলেন ।' 
কেননা, তাহাদের মতে বিবেকানন্দের এই অতি উগ্র স্বদেশপ্রেম 
নিতান্তই তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার। উহা মঠের উপর চাপাইলে 
মঠ সেই ভার সহা করিতে পারিবে না, ভাডিয়া পড়িবে । সুতরাং 
নিবেদিতার এই উগ্র মারমুখী চরমপন্থী বক্তৃতা থামাইতে হইবে । 
নতুবা মঠ বাঁচিবে না। শমাদ্রাসের বক্তৃতাতেই এই । বরোদায়, 
অরবিন্দের সাক্ষাৎকার তখনও সন্্যাসীরা জানিতে পারেন নাই। 

মাদ্রাস হইতে নিবেদিত! খুষ্টমাসের সময় উড়িস্তায় খণ্ডুগিরিতে 
আসিয়! স্বামিজীর কয়েকটি সন্ন্যাসী শিষ্বের সহিত রাত্রি যাপন 
করিলেন । 56. [4815০ [বাইবেল ] হইতে প্রভু যীশুধুষ্টের কবর' 
হইতে উত্থানের গল্প পাঠ করিলেন। খগ্ডগিরির পর্বত, গুহা ও 


গিরিজাশহ্কর রায়চৌধুরী ১৩৪ 


চতুর্দিকের অরণ্যের মধ্যে তাহারাও যেন কাহার পদধ্বনি শুনিতে 
পাইলেন। ইহ! কি স্বামী বিবেকানন্দেরই পদধবনি 1." 

স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর নিবেদিতার মাত্র ছয় মাসের 
জীবন-ইতিহাস এইখানে সমাপ্ত হইল। 


১৯০২ খুষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর খণ্ডগিরিতে খৃষ্টমাস উদ্যাপন করিয়া 
নিবেদিতা ১৯০৩ খুষ্টাব্দের 'জানুয়ারীর প্রথম ভাগে কলিকাতা 
ফিরিলেন। নিবেদিতা যখন খগুগিরিতে ছিলেন, সেই সময় 
আহমেদাবাদে কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে 
স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন। 

নিবেদিতা যখন মাদ্রাসে বক্তৃতা দ্রিতেছিলেন তখন মান্রাসের 
“হিন্দু পত্রিকা! তীহার বক্তৃতাগুলি খুব জমকালে। ভাবে প্রতিদিন 
ছাপাইতেছিল। নিবেদিতা বলিয়াছিলেন যে, তাহার কাজ জাতিকে 
জাগ্রত করা। এই বক্তৃতাগুলির মধ্য দিয়া তিনি সেই কাজই 
করিতেছিলেন। এই উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে 
তাহার নামও ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ইহাতে বেনুড় মঠের সন্ন্যাসীর! 
আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

বেলুড় মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতাকে ডাকিয়। পাঠাইলেন। 
কথাবার্তার সময় মঠের আরও কয়েকটি সন্্যাসীও উপস্থিত ছিলেন। 
নিবেদিতাকে বলা হইল, “হয় তৃমি রাজনীতি ছাড়, না হয় আমাদিগকে 
ছাড়। এই দুইয়ের একটি পথ তোমাকে বাছিয়া লইতে হইবে।” 
স্বামী ব্রহ্মানন্দই এই কথাগুলি বলিলেন। অপর একটি উদ্যোগী 
সন্ন্যাসী বলিলেন, “তোমার মেয়েইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজই কি 
তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয় £ 

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন একাধারে একজন কঠোর তপোনিষ্ঠ 
যোগী ছিলেন সেই সঙ্গে উগ্র স্দেশপ্রেমিকও ছিলেন। কিন্তু ইহা! 
তাহার ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । সংসারত্যাগের উপর এই মঠের 


১৪৩ জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা! 


বৈ প্রতিষ্ঠা এই দির উপর স্বামীজীর উগ্র শ্বদেশপ্রেম 
চাপাইয়া দ্বিলে মঠটি ভাঙিয়৷ যাইবে। ইংরেজ গভর্ণমেন্ট নিবেদিতার 
উত্তেজনাপূর্ণ বন্তৃতাগুলি উপলক্ষ্য করিয়া যদি তাহাকে আক্রমণ করে 
তবে তে। এই মঠের ধ্বংস অনিবার্ধ। 

নিবেদিত! স্বামী ব্রহ্মানন্দের সমস্ত কথাই স্তব্ধ হইয়া শুনিলেন। 
তারপর মুখে স্বহুতা ও দৃঢ়তা লইয়া! স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন, 
"আমি রাজনীতি ছাড়িতে পারিব না । আমি উহার সহিত একাত্ম 
হইয়৷ গিয়াছি। আমি বরং প্রাণ ত্যাগ করিব, তবু উহা! ছাড়িব না; 

এই অল্ল কয়টি কথার মধ্য দরিয়া নিবেদিতা-চরিত্রের যে রূপ 
ফুটিয়া উঠিল, কোন চিত্রকর বা! কোন ভাস্কর ইহা অপেক্ষা অধিক 
ক্ষতার সহিত নিবেদিতা-চরিত্রকে অঙ্কিত করিতে পারিত না। 
নিবেদিতাকে দেখিলাম যেন একখানি কোষমুক্ত তরবারি। 

কোন সম্প্রদায়বিশেষের নির্দেশ অনুসারে জীবনের পথে চলিতে 
হইবে, ইহ। চিন্তা করাও নিবেদিতার পক্ষে অসহ্য। 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং মঠের সন্গ্যাসীর। নিবেদিতাকে চিনিতে 
পারেন নাই। বিবেকানন্দ পারিয়াছিলেন। 

নিবেদিতার কথ। শুনিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, “তবে তুমি 
এক কাজ কর। এক খোল! চিঠি লিখিয়! কলিকাতা র প্রধান প্রধান 
সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দাও এবং এ পত্রে স্পষ্ট করিয়া লেখ যে, তুমি 
স্বেচ্ছায় মঠ ত্যাগ করিয়া যাইতেছ।, 

নিবেদিতাকে মঠ ছাড়িতে বাধ্য করা হইল। ইহাতে দোষের 
কছুই নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে বল! হইল-__'লেখ যে, তুমি স্বেচ্ছায় মঠ 

ড়িয়। যাইতেছ। অর্থাৎ আমরা তোমাকে তাড়াইয়া দিতেছি ন1।, 

ইহাতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও মঠের তৎকালীন সন্ন্যাসীদের চরিত্রে যে 
হুর্বলত। প্রকাশ পাইল তা৷ সত্যই ছুঃখের বিষয়। কেননা, এই 
ছুর্বলতাটুকু নিশ্চয় নিবেদিতার চক্ষু ও মনকে এড়াইয়া যাইতে 
পারে নাই। 


গিরিজাশস্কর রায়চৌধুরী ১৪১ 


নিবেদিতাকে যেরূপ বল! ইহল, তিনি তাহাই করিলেন। 
নিবেদিতার বন্ধু মিঃ র্যাট্ক্রিফ তখন “দি স্টেট্স্ম্যান” পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। সুতরাং 'স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্ের 
জানুয়ারী মাসে নিবেদিতার খোল। চিঠি অনায়াসেই ছাপা হইয় 
বাহির হইল। . 

এখন বাকী রহিল শুধু টাকাপয়সার হিসাব। নিবেদিতা মঠের 
জন্যই হউক অথবা তাহার স্কুলের জনই হইক কিছু টাদা সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠের সন্প্যাসীর! নিবেদিতার নিকট এ চাদার 
টাকা অতি সত্বর চাহিয়া বসিলেন। নিবেদিত। সাময়িক গ্রাসাচ্ছা- 
দনের জন্য অতি সামান্য কিছু রাখিয়া বাকী সমস্ত টাকাই স্বামী 
ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিলেন । যে টাকা ফিরাইয়। দিলেন, তাহার 
পরিমাণ চারিশত স্টালিং পাউণ্ড। নিবেদিতা সম্াসিনী। তিনি 
ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ; স্থতরাং বিনা দ্বিধায় তিনি টাকা 
ফিরাইয়া দিলেন। যদিও এই টাকা ফিরাইয়া দিতে তিনি আইনতঃ 
কতটা বাধ্য ছিলেন তাহা৷ এখন বল। কঠিন। কেননা, মঠের সহিত 
সংশ্রব ত্যাগ করিলেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আশ্রিতাঃ 
এ কথ তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ঘোষণা করিতে পরাজুখ হন নাই। টাকা- 
পয়স। ফিরাইয়া মঠের সংশ্রব হইতে যুক্ত হইয়া তিনি স্বাধীনভাবে 
নিষ্ঠার সহিত তাহার ঈপ্িত রাজনৈতিক কার্ষে মনোনিবিশ 
করিলেন। ৭ 

নিবেদিতার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার এইখানেই পরিসমাপ্তি 
হইল। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে ন1! হইয়া পারে না। নিবেদিতা 
১৮৯৮ খুষ্টাব্ধের ২০শে জানুয়ারী প্রথমে ভারতে আসিয়া পৌছিলেন। 
বিবেকানন্দ তাহাকে ভারতের সেবার জন্ক এদেশে আসিতে আহ্বান 
করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন, "তুমি ভারতের জন্ঠ কাজ কর ব! না কর, 
তুমি বেদান্ত গ্রহণ কর বা না কর, আমি মৃত্যু পযন্ত তোমার পেছনে 


১৪২ জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার তৃমিক! 


থাকিব। হাতীর দাত যেমন একরার বাহির হইলে আর তাহ 
ভিতরে প্রবেশ করে না, মরদের কথাও ঠিক তেমনই ।' নিবেদিত! 
স্বামীজীর এই কথা কয়টি চিরদিন মনে রাখিয়াছিলেন।... 

কাজেই মঠের সংশ্রব ত্যাগ করিলেও নিবেদিতা নিজেকে 
স্বামীজী হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারেন নাই। কেননা তাহ 
হইলে গ্রন্থ লিখিবার সময় “] 111 562150 ৮5 9০0, 000 06201), 
এই কথাটির উপর এত জোর দিয় প্রকাশ করিতেন না। 

এদিকে নিবেদিতা বরোদায় অরবিন্দের সহিত একত্রে কাজ 
করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া চলিয়া আসার পর অরবিন্দ বারীন্দ্রকে 
গুগ্তসমিতির কাজে যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহায্য করিবার জন্য 
কলিকাতা পাঠাইলেন। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন ঃ 

'তীন-দা কয়েকজন মাতববর ধরে টাকারই ব্যবস্থা করতে 
পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় করতে পারেন নি। আমাকে বাংলা 
দেশে গিয়ে সেইটি করতে হবে। পোষা হাতী দিয়ে যেমন করে 
হাতী ধরে, গন্গনে আগুনে গড়া আমার তরুণ প্রাণের হোঁয়াচ 
লাগিয়ে তেমনি তরুণ ধরবার ব্যবস্থার জন্ত গুণ্মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে 
আমাকে দেশে পাঠান হল ।'% 

বারীন্দ্র আরও লিখিয়াছেন £ 

'বরোদ! থেকে বিপ্লবের দীক্ষা নিয়ে আমি এসেছিলুম কলকাতায়, 
সে হচ্ছে ১৯০২ সালের বোধ হয় মাঝামাঝি বা শেষাশেষি। তার 
ছয় মাস আগে ঠিক এ গায়কোবাড়ের বরোদা থেকেই সেই একই 
-গুগ্তসমিতির কাছে দীক্ষা নিয়ে যতীন-দা জাকিয়ে বসেছেন | 

১৯*৩ খৃষ্টানদের কথা লিখিতেছি। এই বছর অরবিন্দের 
গুপ্তসমিতির প্রথম পর্ব কলিকাতায় পূরাদমে চলিতেছে । যতীন্দ্র ও 


*আত্মকথ।, পৃঃ ১৮৪-১৮৫। 
খ'বোমার কাহিনী, শ্বদেশ, কাতিক, ১৩৩৮। 


গগিরিজাশক্কর রায়চৌধুরী ১৪৩ 


বারীন্দ্রকে ১৯০২ খৃষ্টানদের প্রথমে ও শেষে পরপর গ্প্তসমিতির মন্ত্রে 
দীক্ষা দিয়া অরবিন্দই কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন এবং অরবিন্দ নিজেও 
১৯০২ খুষ্টাবে গুপ্তসমিতির কাজে দুইবার কলিকাতা। আসিয়াছেন, 
মেদিনীপুরেও গিয়াছেন। এখন ১৯০৩ খুষ্টাব্খে নিবেদিতা এই 
গুপ্তসমিতিকে তাহার লাইব্রেরীর সমস্ত বই দিলেন এবং এই সমিতির 
যুবকদের পরামর্শদাতারপে ইহাতে যোগদান করিলেন। বারীন্দ্রকুমার 
লিখিয়াছেন £ 

সিষ্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব-কেন্দ্রটিকে তার 
লাইব্রেরীর জাতীয়তা! বিষয়ের প্রায় এক, দেড় শ' বই দিয়েছিলেন। 
কথ! ছিল রাজনীতির স্কুল করে ইতিহাস, জীবনী ও ডিগবি, রমেশ 
দত্ত নৌবজীআদির অর্থনীতির বই প্রভৃতি পড়িয়ে, এখানে প্রথমে 
কতকগুলি পলিটিকাল মিশনারী গড়া হবে এবং তারপৰ নগরে নগরে, 
গ্রামে গ্রামে তাদের পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্লবের ছোটবড় মৌচাকে 
ছেয়ে দেওয়া হবে । আমি হলুম প্রথম ছাত্র এই বাজনৈতিক ক্লাসের । 
তাবপর জুটল এসে দেবব্রত, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন 
দত্ত, ইন্দ্র নন্দী-_-এই ধরনের অনেক মানুষ । আমি এসে সথারাম 
গণেশ দেউস্কর মশাইকে এই বিপ্লবকেন্দ্রটির সহিত পরিচয় করিয়ে 
দিলুম। দেশে স্বাধীনতার জন্ত প্রাণ দেবার এমন একট দল আছে 
শুনে এই শিবাজীভক্ত মহারাষ্ট্র সন্তান তো আনন্দে অধীর। তিনি 
তখনই এসে যতীন-দার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে গেলেন এবং স্কুলের 
অর্থনীতির ক্লাসটির শিক্ষার ভার নিলেন ।% 

১৯০৩ খৃষ্টানদের জানুয়ারী মাসে বেলুড় মঠের সহিত নিবেদিতার 
সম্পর্ক ছিন্ন হইয়। গেল এবং তিনি কলিকাতায় অরবিন্দের গুপ্ত 
সমিতির প্রথম পর্বের সহিত, তাহার লাইব্রেরীর বইগুলি দিয়! 
পলিটিক্যাল মিশনারী গড়িবার মতলব আীটিয়া, অরবিন্দের বৈপ্লবিক 


* বোমার কাহিনী, শ্বদেশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮। 


ি জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা) 


কর্মে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিবেদিতার জীবন-ইতিহাসের 
পাতা উল্টাইতে গিয়া আমর! এই চরিত্রচিত্র চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । | 

বাবীন্দ্রকুমার অরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিয়া কলিকাতায় 
নিবেদিতার কাছে আমসিলেন। বারীন্দ্রের বয়স তখন ২৩ বৎসর 
আবস্ত হইয়াছে । নিবেদিতা বারীন্দ্রকে বলিলেন, “তামার উদ্দেশ্য 
মহৎ? কিন্তু তুমি কি তোমার দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছে? বারীন্দ্র বলিলেন, “আপনি যদি “জোয়ান অফ. 
আর্ক হন, তবে আমরা আপনাকে নিশ্চয়ই অনুসরণ করিব। 
আপনার পশ্চাতে আমাদিগকে চলিতে আদেশ দিন ।, 

নিবেদিতা! বাধাবিদ্বের কথ! উল্লেখ করেন, বলিলেন--€ইতালীতে 
যেমন 0৪০0: এবং ?0422101 ছিলেন, ভারতবর্ষেও সেইরূপ নেতা 
আছেন। ইহার! শুধু কোন এক বিশেষ দেশের নেতা নহেন। 
পরন্ত সমস্ত মানবজাতির নেতা। কিন্তু ইটালী যে উপায় অবলম্বনে 
স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, ভারত তাহা পারিবে না। কেননা” 
ভারতের অবস্থা ইটালী হইতে সম্পুর্ণ ভিন্ন ।”*** 


১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ছু'হাজার সভা। করিয়া বাঙালী বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ 
জানাইয়াছে। ১৯০৫-এর প্রথমার্ধেও এইরূপ প্রতিবাদ চলিয়াছে। 
গভর্ণমেন্ট ২*শে জুলাই বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাব মঞ্ুর করিয়া বিস্তৃতভাবে 
সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলেন। বাঙালী জাতি চমকিয়া উঠিল। 
ইহার মাত্র ষোল দিন পর--১৯*৫, ৭ই আগস্ট-__টাউন হলে বিলাতী 
ভ্রব্য বর্জন করিবার জন্য “বয়কট” সভা হইল। লক্ষাধিক লোকের 
সমাগমে একটি সভ। ভাঙিয়া তিনটি সভায় বিভক্ত হইল। ইতিহাসে 
লিখিবার মত ইহা! একটি স্মরণীয় সভা । শ্বদেশী আন্দোলন ১৯৯৫, 
৭ই আগস্টের পূর্ব পর্যস্ত ধুমায়িত অবস্থায় ছিল। এই ৭ই আগস্ট: 
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ইহ প্রজ্ঞলিত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইল। এই প্রজলিত 
অবস্থার পটভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতাকে আমরা রণ-রঙ্গিণী মৃত্তিতে 
দেখিতে পাইব। 


এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই স্ত্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিয়া বাস 
করিতে লাগিলেন। নিবেদিতা! শ্রীপ্রীমাকে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম 
করিলেন। শ্রীশ্রীমা বলিলেন যে, নিবেদিতাকে তিনি স্বপ্নে গেরুয়া- 
পরা! আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন ॥ তিনি নিবেদিতাকে তাহার নিকট 
সম্পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই উভয় প্রস্তাবই 
সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিবেদিতা বলিলেন যে, তাহার নূতন 
করিয়া গেরুয়া পরা হইবে না। কারণ স্বামীজীর নিকটে তিনি 
জন্গ্যাস পাইয়াছেন। তাহাই মানিয়! চল! তাহার কাছে উচ্চ ব্রত। 
স্বামীজী তাহাকে “শিব, শিব, শিব বলিয়া অক্লান্ত মন্ত্রোচ্চারণ 
করিতে শিখাইয়াছেন। তিনি সেইরূপেই চলিবেন। উভয়ে 
অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাহাদের ভিতরে গ্র 
বিষয়ে আর আলোচন। হয় নাই। 

এই ঘটনাটি ১৯০৪ খুষ্টাবে শেষের দিকে হইবে । এক নিবেদিতা 
ভিন্ন অপর কেহ শ্রীশ্রীমার কথায় অসম্মত হইতে পারিত না। 
নিবেদিতার গুরুভস্তি ও চরিত্রের দৃঢ়তা ছই-ই এই ক্ষুত্টু ঘটনাটিতে 
প্রকাশ পাইল। তবে উভয়ে যে অশ্রপাত করিতে লাগিলেন, তাহ। 
অনুমান হয় স্বামীজীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় উভয়েই ভাবাবেগে 
কিছুটা! বিচলিত হইয়াছিলেন। নিবেদিতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্্য অনমনীয়। 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন তাহাকে রাজনীতি ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, 
তখনও তাহাকে দেখিয়াছি । এবং শ্রীশ্রীমা যখন তাহাকে গ্রেরুয়। 
পরিয়া পুনরায় দীক্ষা নিতে বলিলেন, তখনও তাহাকে দেখিলাম । 
এই দেখার মধ্যেই নিবেদিতার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্লরূপে 
প্রতিভাত হইল।"" 


নি._-১* 


১৪৬ জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা 


লর্ড কার্জন [ ১৮৯৮, ৩০শে ডিসেম্বর--১৯০৫, ৭ই নভেম্বর ] খুৰ 
জবরদস্ত বড়লাট ছিলেন। তিন আমাদের দেশে সাত বৎসর রাজস্ব 
করিয়া গিয়াছেন। তাহার শেষ কন্ভোকেশন বক্তৃতায় তিনি প্রাচ্য 
দেশবাসাদের উক্তিকে স্বভাবতঃই এবং সবাই অতিরঞ্জিত এবং 
অত্যুক্তি-দোষে ছুষ্ট বলিলেন। ইহা প্রাচ্য দেশবাসীদিগকে 
মিথ্যাবাদী বলার কাছাকাছি গ্িয়। পৌছিল। পাশ্চাত্য দেশবাসী 
দের সহিত তুলনা করিয়াই লর্ড কার্জন এইরূপ কথ। বলিলেন। 

ভগিনী নিবেদিতা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রচ্য- 
প্রীতিতে ভরপুর। এশিয়ার সভ্যত৷ বিশ্লেষণ করিরা মিঃ ওকাকুরার 
'আইভিয়ালস্‌ অফ. দি ঈষ্ট, [ ১৯০৩ ] গ্রন্থের ভূমিকায় নিবেদিতা 
লিখিয়াছেন যে সমগ্র এশিয়াখণ্ডের প্রত্যেক প্রদেশে একই জীবন 
স্পন্দিত হইতেছে। প্রাচীন মানবসভ;তার প্রস্থৃতি এশিয়া চিরদিন 
এক এবং অখণ্ড । 

নিবেদিতা আরও লিখিয়াছেন যে (এবং সেইটি বড় কথা) 
ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়ার উদ্ভবকেন্দ্র, অর্থাৎ ভারতবর্ষই এশিয়ার 
সভ্যতার জন্মভূমি । ভারতবর্ষ হইতেই এই সভ্যতা জন্মলাভ করিয়া 
সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের 
সভ্যতা হইতে ইহা যেমন পৃথক তেমনই উন্নত। 

ভগিনা নিবেদিতা এই সিদ্ধান্ত দেশ যুগের রাজনীতি ক্ষেব্রে, 
এমন কি চিত্রশিল্লে পর্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছিল 

লর্ড কার্জনের দান্তিকতাপূর্ণ বক্তৃতা নিবেদিতার মনে কিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিল তা সহজেই অন্ুমেয়। লর্ড কার্জনের বতুতা 
নিবেদিতার নিকট অসহ্য বোধ হইল । তিনি সভ। ভাডিবার সঙ্গে 
সঙ্গেই স্যর গুরুদাস ব্যানাজঁকে জোর করিয়া ধরিয়া ইম্পিরিয়াল 
লাইব্রেরীতে গেলেন। সেখানে লর্ড কার্জন লিখিত [1)2 
[791572১০৫05 85৮ গ্রন্থ বাহির করিয়। দেখাইলেন যে লর্ড 
কার্জন নিজেই মিথ্যাবাদী । পরেরদিন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ইহা তিনি 
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“অস্বতবাজার পত্রিকায় ছাপাইয়া দিয়া দেশের সম্মুখে ম্পষ্টরূপে 
প্রমীণ করিলেন যে লর্ড কার্জন নিজেই কত বড় মিথ্যাবাদী । 
কর্তব্যকর্ণে এই ক্ষিপ্রকারিত। ও নির্ভীক ছুঃসাহসিকতা নিবেদিতা- 
চরিত্রেই সম্ভব। ইহা! বঙ্গভঙ্গ-আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ছয়মাস পূর্বের 
ঘটনা । 

ব্যাপারটা এইখানে থামিল না। রবীন্দ্রনাথ লর্ড কার্জনের 
চোখের সামনে দেখাইয়া দ্রিলেনু যে, বুয়র যুদ্ধে [ ১৮৯৫-১৯০২ ] 
ইংরেজ জাতি-_বুয়রদের বিরুদ্ধে কিরূপ বেপরোয়াভাবে সকল প্রকার 
মিথ্য। কাহিনী প্রচার করিয়াছে। 

স্থরেন্দ্র ব্যানাজও তাহার আত্মজীবনীতে লর্ড কার্জন নিজে হে 
মিথ্যাবাদী তাহ। প্রমাণ করিয়। এক চোট নিয়। তবে ছাড়িলেন। 

এ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় ঘটনা টাউন হলের প্রতিবাদ-সভা। 
এই সভায় ডঃ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি । তিনি বলিলেন প্রাচ্য 
দেশবাসার ভাষণে যদি কিছু জমকাল ভাব থাকে, তবে লর্ড কার্জনের 
ব্তৃতাতে তে! শ্রীকদেশীয় কমনীয়তা (4000 190০6 ) কিছু 
দেখিতেছি না। লর্ড কার্জন পাঁচ বৎসরের সংক্ষিপ্ত ক্ষমতা হাতে 
পাইয়া (1,97)061101-এর গাউন পরিধান করিয়া অতিশয় নির্জ্জ 
দান্তিকতার সহিত (0:১৮০9০080101) সভায় প্রাচ্দেশের সত্যের 
আদর্শকে মিথ্যা আক্রমণ করিয়াছেন। যে প্রাচ্যদেশ শুধু বুদ্ধদেব 
ও মহম্মদকেই জন্ম দেয় নাই, পরন্ত যীশুখুষ্টকেও জন্ম দিয়াছে। 
তাহারা আমাদিগকে পররাজ্যলোলুপতা। শিক্ষা দেন নাই, পরন্ত কি 
করিয়া মানুষের মত বাঁচিত হয় এবং মানুষের মত মরিতে হয় তাহা! 
শিক্ষ। দিয়াছেন । 

লর্ড কার্জন ভাল করেন নাই। ইহা তাহার বিরুদ্ধে তৎকালে 
একটি আন্দোলন স্থ্টি করিয়াছিল এবং ভগিনী নিবেদিতাই এই 
আন্দোলনের প্রবর্তক । এবং এইখানেই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । 


নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব উষ! দেবী সরস্বতী 


অসিতগিরিসমং স্তাৎ কজ্জবলং সিন্ধুপাত্রে 

সুরতরুবরশাখা৷ লেখনী পত্রমূবাঁ। 

লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদ। সর্বকালং 

তদপি তৰ গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥ 
স্থগতীর সাগরের আধারে হিমাচলের ন্যায় পুগ্তীকৃত কজ্জল ভরে 
পৃথিবীর ম্যায় বিশীলায়ত পত্রে কল্পতরুশাখার লেখনী দ্বারা স্বয়ং 
সরস্বতী ধার গুণ বর্ণনা করতে পারেন না সেই ত্যাগীশ্রেঠ শংকর 
প্রতিম পুরুষোত্তম স্বামী বিবেকানন্দের পাদপদ্ধে প্রণাম জানাই। 
কোটি কোটি প্রণাম । 

ভারতবর্ষের বহুবিচিত্র সাধনধারার অপূর্ব সমন্বয় যেমন বৃগাচার্য 
পরমহংসদেব_ তেমনি তার রিকৃথভাগীরপে স্বামী বিবেকানন্দ 
অলৌকিক তপস্তা ও অমানুষিক সংযম কঠোরতায় এমন এক মহাশক্তি 
লাভ করেছিলেন যাতে তিনি প্রাচ্যকে আপন অতীত প্রত্যক্ষ করিয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতকে অমৃতের বাণী শুনাতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
আজ স্বামিজীকে মত্যকায়াতে দেখতে পাবো না কেউ। তিনি 
ধ্যানগম্য আমাদের। সেই মহাপুরুষকে দেখেছেন এমন লোকও 
আজ বিরল হয়ে আস্ছে ধীরে ধীরে। 
আজ ভারতের গ্রামে-গ্রামে, তীর্থে-তীর্ঘে নগরে-নগরে স্বামী 

বিবেকানন্দের জয়ধবজ। উড়ছে। মানস-নেত্রে ভেসে উঠছে সেই 
অপূর্ধ রূপ-_-দ্রাড়িয়ে আছেন এক সন্ন্যাসী, পাদপল্লব থেকে মুগ্ডিত 
মস্তক অবধি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেহ, করোদ্ধত চিরসঙ্গী যষ্টি, ঈষৎ পার্থীকৃত 
উন্নতমুখ, উদার আখি সুদুর দিগন্তে বিলগ্র-এরপ কি শুধুই 
বিবেকাননোের ! 


উষা1 দেবী সরস্বতী ১৪৯ 


“তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে 

চলেছে মানবযাত্রী যুগ-যুগাস্তর পানে 

ঝড় ঝঞ্চা বজ্রাঘাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে 
অন্তর প্রদীপখানি |, 

মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন £ “পুরুষসিংহ, জগতের মহত্বম 
মহাকাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত, তাহার চক্ষে জ্বলদর্টি, কণ্ঠে 
পাঞ্চজন্ত”। আমেরিকাবাসী সে রূপ দেখে বলেছে £ পসাইক্লোনিক 
হিন্দু মস্ক'। আমর! ভারতবাসী বলি £ “মূর্ত মহেশ্বরমুজ্জলভাস্কর+। 
অপরূপ বীরমূতি ! “এ সমুন্নত উষ্ীষ, দীন্তায়ত নয়ন, সুদৃঢ় চিবুক, 
বিশাল আনন, এ বিস্তৃত বক্ষ__বক্ষোপরি স্থাপিত যুগল বাহু-__ 
অমেয়দর্প ও মহিমার একি তুংগমূতি ! বিশাল হৃদয়ের উচ্ছ্াসকে 
পিষ্ট করে ছুই বাহুর বেষ্টনী, মুখ ঈষৎ শুচিকৃত, পদ্মনয়ন সম্পূর্ণ 
উন্মুক্ত, অধরোষ্ঠিসন্নদ্ধ অথচ মেঘমন্ড্রিত হতে উন্মুখ । 
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“মহা! 50111059] 0091 ৮৮০৮০ আস্ছে-_ নীচ মহৎ হয়ে যাবে, 
মূর্খ মহাপপ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তার কৃপায়__উত্তিঠত জাগ্রত 
প্রাপ্যবরান্‌ নিরোধত | যে পবিত্র যজ্ঞের বোধন করে গেলেন 
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, যাকে প্রজ্বলিত করে রাখলেন 
রামকৃষ্ণগতপ্রাণ। জননী সারদামণি দেবী, আর সে পবিত্র হোমাগ্নির 
আনুতির জন্য অগ্রসর হয়ে এলেন সুদূর পাশ্চাত্যদেশ থেকে আইরিশ 
কন্যা মার্গারেট নোবল। 

ধুপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'*****" 

ধূপ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও রেখে যায় তার মধুর স্থরভি, যে 
সুরভি বিমোহিত করে সমগ্র জগতকে । এ স্ুরভি বাতাস বয়ে 
আনে না। এ সুরভি পঞ্চভূতে তৈরী । কঠিন বাস্তবের সঙ্গে এর 


১৫০ নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাৰ 


মিতালী-_নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করে ধূপ রূপায়িত হয় 
স্থরভিতে। ঠিক এমনিভাবে ভারতবর্ষের মাটিতে নিজেকে আহতি 
দিয়ে মার্গারেট হয়েছিলেন “নিবেদিতা” । 

“বাংলার দিগ্িজয়ী বীরপুত্র বিবেকানন্দের 

পৃণ্য অভিযান-জিতা! সেবা-লক্্মী,_মহাভারতের 

আত্মার আত্মীয় তুমি। পশ্চিমের রাজসা্রি-চুড়ে 

জন্মিয়াও তুমি তাই ছুটে এলে এই এত দূরে 

হিন্দুভারতের পৃতসিন্ধু মাঝে আত্মসমর্পণ 

করিতে, গঙ্গোত্রী-গুহা-নিঃসারিত গঙ্গার মতন 

মহীয়সী ভগ্লী নিবেদিতা, 

১০৮৭ গ্রীতিশ্রদ্ধাঞ্জলি লহ স্ুচরিত1 |” 
স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে একবার বলেছিলেন, 
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“মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়, 
দখিনের সমীরণে যে মাধুরী বয়, 
বীর্যময় পুণ্যকান্তি যে অনল জ্বলে 
অবন্ধন শিখ মেলি আর বেদীতলে £ 
এসৰ তোমারই হ'ক আরো। ইহ ছাড়। 
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা । 


ভউষ! দেবী সরদ্বতী ১৫১ 


অনাগত ভারতের যে-মহামানব, 
সেবিকা বান্ধবী মাতা -_তুমি তার সব । 


সত্যি সত্যি বিবেকানন্দের এ বাণী সার্থক হয়েছিলে। ৷ আয়র্ল্যা্ড- 
হ্ুহিতা মার্গারেট ভারতবর্ষে এসে ভারতীয়দের সেবিকা, বান্ধবী ও 
মা-ই হয়ে উঠেছিলেন । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে 
বলেছিলেন ঃ “লোক-মাতা”, খষি অরবিন্দ বলেছিলেন ধশখাময়ী” | 
নিবেদিতা নিজেকে বলতেন £, “রামকৃষ্*বিবেকানন্দের নিবেদিতা? । 
শিশু বয়স থেকেই সত্যান্ুসন্ধানের অভীগ্নার অঙ্কুর দেখা দিয়েছিলো 
মার্গারেটের জীবনে ৷ তার ছেলেবেলার পরিবেশ ছিল অধ্যাত্ম-জীবন 
গড়ে ওঠারই অনুকূলে । ঠাকুরদা ধর্মযাজক ও বিপ্রবী। পিতাও 
হয়ে উঠলেন তাই। ২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭। শরতের এক সোনাঝর! 
প্রভাতে মায়ের বুকে এলো তার প্রথম সন্তান। যন্ত্রণায় কাতর 
হয়েও মা আকুল কণ্ঠে দেবতাকে নিবেদন করলেন £ “ঠাকুর, আমার 
সন্তানকে তোমার পায়ে সঁপে দিলাম” । ঠাকুরমার নামে নাম 
মিলিয়ে মেয়ের নাম রাখ! হলে! মার্গারেট এলিজাবেথ । মাত্র চৌত্রিশ 
বছর বয়সে মার্গারেটের পিতা স্তামুয়েল পৃথিবী থেকে চিরবিদায় 
নিলেন। 

স্ত্রীকে শেষ সম্ভাষণ করতে গিয়ে তিনি বললেন £ “ভগবান 
যেদিন ওকে [ মার্গারেটকে ] ডাক দেবেন, সেদিন বাধ। দিওনা যেন 
৪5 ও পাখা মেলবে দুরের আকাশে আমি জানি'**ও এসেছে একটা 
বড়-কিছু করবার জন্য" যেন প্প্িফতমা কন্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
ছবি দেখতে দেখতে হাসিমুখে স্যামুয়েল ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর 
এলে। সাংসারিক বিপর্ষয়। বিদ্যালয়ের জীবন শেষ করে ক্রমে 
শিক্ষয়িত্রীর জীবন গ্রহণ করলেন মার্গারেট নোবল। তখন তার বয়স 
মাত্র আঠার বংসর। কেস্‌ উইকের বোর্ডিং দ্কুল। কিন্তু একুশ বছর 
ৰয়সে আবার কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন- রেক্সহ্যামের, সেকেপ্ডারী স্কুলে 


১৫২ নিবেদ্িতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব 


শিক্ষিকার পদ। শুধু শিক্ষিকা নয়। মার্গারেট ক্রমে ক্রমে হয়ে 
উঠলেন রেক্সহামের দরদী সমাজ-সেবিকা এবং বিভিন্ন কাগজে 
সামাজিক নিবন্ধরচয়িত্রীও | 

কর্মক্ষেত্রের আবার পরিবর্তন। শিক্ষিকাই বটে, তবে এবার 
চেষ্টারে। আবার ছু'বছর পরে লগ্ডনে। প্রথমে মিসেস ডি-লীউর 
নূতন ধরনের স্কুলে উইম্বল্ডনে। তারপরে উইন্বল্ডনের অপর অঞ্চলে 
নিজন্ব রাঁকন ক্কলে। শিক্ষিকার কাজ ছাড়াও সমাজ ও সাহিত্য- 
সেবায় মগ্ন রইলেন মার্গীরেট। সেন্ট জেমস্‌ গেজেটের সম্পাদক 
আর ম্যাকৃনীল ও মার্গারেটের চেষ্টায় গড়ে উঠলে। বিখ্যাত 
সাহিত্য সমিতি “সিসেম ক্লাব । এখানেই গড়ে ওঠে ক্রমে তার 
নীড়বাঁধ| ও ভালবাসার স্বপ্র। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ মার্গারেটের 
সুখের স্বপ্র ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয়ে গেল নিয়তির নিষ্টুর নিঃশব্দ 
আখাতে। 

ভগ্নহ্ৃদয়ে গেলেন তিনি হ্যালিফ্যাক্সে বান্ধবী মিস কলিন্সের 
কাছে। তীাব বুকে মাথা রেখে সব লজ্জা ভুলে মার্গাবেট তার নষ্ট 
নীড়েব জন্য শিশুর মতো। আকুল হয়ে কাদলেন। তাবপরে সপ্তাহ 
শেষে বান্ধবীব সাল্ত্বনায় শান্তি ফিরে পেয়ে চলে এলেন তিনি পুনরায় 
লগ্ডনে। বান্ধবী বলেছিলেন; “এই গভীর আঘাতে অন্তরে 
জ্যোতিব উৎস খুলে যাবে, চিত্ত প্রশান্ত হলেই সে-দিব্যজ্যোতির 
অনিবচনীয় প্রসাদ সমস্ত হাদয় দিয়ে অনুভব করবে তুমি? । এমনি 
সময়ে ঠিক অর্ণ মুহূর্তেই প্রথম সাক্ষাৎ গ্ামী বিবেকানন্দের সংগে । 
দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, প্রসন্ন গান্তীর্যের একটা হিল্লোল তাকে ছিরে 
মার্গারেট মুগ্ধ বিদায়ে তাকিয়ে থাকেন। 

কত চমৎকার কথা বললেন তিনি। নিজেব অনিচ্ছাতেও 
মার্গারেটের মন ভেসে চলে কোন অসীমে। তিনি অনুভব করেন 
একট সুগভীর নিবিড় শাস্তি, সংশয় বুদ্ধির অবিরাম ছন্দের মাঝে 
মুহূর্তের বিরতি ঘ্যেন। আর সেইসংগে মার্গারেটের হৃদয়ে একটা 


ঘ্উষা দেবী সরম্বতী ১৫৩ 


প্রবল আলোড়ন জাগলো । মার্গারেটের জীবনের ধারা যেন আমূল 
পরিবতিত হয়ে গেল। অন্ধকারে যেন ফুটে উঠলে! আলো! । 
“সাগরপারের জ্ঞাতি, শুভক্ষণে শ্রবণে তোমার 
পশিল উদাত্তবাণী ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার। 
আনন্দে বিস্ময়ে হলে। বিকশিত চিত্তশতদল 
বিবেক অরুণরাগে, ভোগ সুখ সম্ভোগ সকল 
ধুলিসম ত্যাগ করি অকাতরে ছেড়ে পিতৃতৃমি 
আসিলে প্রাীর বুকে, অপবিত্র ত্যাগমুন্তি তুমি । 
আত্মভোল! উপচিকীর্ধার 
জীবন্ত প্রতিমাঞানি- স্নেহ, দয়া, মমতা আধার । 
এই প্রথমদর্শন এবং তার জীবনে তার বিপ্রবী প্রভাবের কথা 
স্মরণ করে ১৯০৪ সালে মার্গারেট কোলকাতা থেকে লিখেছিলেন £ 
“মনে কর সে-সময় উনি যদি লগ্ডনে না আসতেন! এ" জীবনটাই 
তা'হলে একট! কন্ধকাট। স্বপ্ন হয়ে থাকত। কিন্তু আমি জানতাম 
কারও ডাক শুনতে পাবই। তার জন্ত একটা নিরন্তর প্রতীক্ষা 
আমার ছিল, ডাক এল সত্যি। যদি অভিজ্ঞতা বেশী থাকত, হয়তো 
ংশয় হতো, জীবনে শুভলগ্ন এলেও মেনে নেওয়া হয়তো। শক্ত হত। 
আমার ভাগ্য ভাল, আমি কিছুই জানতাম না। তাই দোটানার 
যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেয়ে গেছি ।****ভিতরে আমার আগুন 
জ্বলতো, কিন্ত প্রকাশের ভাষা! ছিল না' এমন কতদিন হয়েছে, 
কলম হাতে নিয়ে বসেছি মস্তরের দাহকে রূপ দেব বলে-_কিস্তু কথা 
জোটেনি। আর আজ আমার কথা বলে শেষ করতে পারি ন1। 
ছুনিয়ায় আমি যেনন আমার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পেয়েছি, ছুনিয়াও 
তেমনি আমারই অপেক্ষায় তৈরী হয়ে বসেছিল যেন। এবার তীর 
এসে লেগেছে ধনুর ছিলায়।***কিন্ত যদি স্বামিজী না আসতেন 
আমার জীবনে? যদি হিমালয়-শিখরে ধ্যানে ডুবে থাকতেন? 
অস্ততঃ আমার কথা বলতে পারি"''আমি তো এখানে আসতে 


১৫৪ নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাক 


পারতাম না। তার জীবনে প্রদীপ্ত সুর্যের মতো ধার উদয় 
হয়েছিলেখ সেই আচার্ষের কাছে মার্গীরেট চিরদিন তার খণ স্বীকার 
করে এসেছেন । 

ভারতের শাশ্বতবাণী তার সুপ্ত হুদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠলো । স্বামী 
বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান জাগালো প্রাণে এক অপূর্ব 
আত্মত্যাগের উদ্দীপনা । কোন পরশমণির স্পর্শে মার্গীরেটের জীবনে 
এলো এক অলৌকিক পরিবর্তন। মন যেন তার বলে উঠলো', 

“আমি কি এমতি রবো? 
আমার অসম্ভব আশ! পুবাবে কি তুমি” 
আমি কি ও পদ পাবো? 

যোগেশ্বরী ভৈরবী ১৮৬১ শ্রীষ্টাবে শ্রীরামকৃষ্দদেবকে বলেছিলেন £ 
“তুমি অবতার “চৈতন্তের আবির্ভাব নিতাইয়ের খোলে । স্বামা 
বিবেকানন্দ সারা বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভৈরবীর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যত! 
প্রমাণ করিছিলেন। আর নিবেদিত। বিবেকানন্দের স্বরূপ জগতের 
সামনে অতি স্বুনিপুণ তুলিকাপাতে নিখুঁতভাবে রূপায়িত করে 
গিয়েছেন। নিবেদিতার চবিত্র চিত্রাঙ্কনে যে স্বামী বিবেকানন্দকে 
আমর! পাই আর কারোর কাছে তা পাই না। এখানেই নিবেদিতার 
বিশেষত্ব । এই বিদেশিনী বিদুষী আইরিশ-কম্তা বিবেকানন্দের যে রূপ 
আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাঁটিত করেছেন, তেমনটি আর কেউ 
পারেন নি। 

শ্রীরামকষ্জদেবের নারীশিষ্যা সম্ভবতঃ সামান্তই ছিল। ঘদিও 
তার অনুরাগী ভক্তদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন। কিন্তু স্বামী 
বিবেকানন্দ মার্গারেটকে, নারী-শিষ্যারপে গ্রহণ করে তাকে তার 
পূর্বসংস্কার ভুলিয়ে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' তিলে তিলে গড়ে 
তুলেছিলেন। একজন আইরিশ অসামান্ত বিছ্ষধী নারীর পক্ষে 
ভারতবর্ষে এসে একেবারে হিন্দু হয়ে যাওয়া সহজ কথা নহে। তখন 
ভারতবর্ষ অশিক্ষায়, অন্ঞতায়, কুসংস্কারে জড়িত। বিশেষ করে 


উষ! দেবী সরম্বতী ১৫৫ 


ভারতীয় নারীসমাজ স্বমর্ধাদা থেকে দূরে সরে এসেছে । মার্গীরেটের 
জীবনে নতুন নুর ধ্বনিত হলো! তিনি মহাঁপুরুষের সংগে ভারতে 
আসতে চাইলেন। স্বামিজী তাকে বোঝালেন ভারতের বিধিব্যবস্থার 
ক্ষুদ্রতা সন্বন্ধে। এই আদর্শ গ্রহণ করতে হলে অনেক ছুঃখ অনেক 
কষ্ট বরণ করতে হবে । তাকে অকারণে অনেক সময় লাঞ্চিতও হতে 
হবে অজ্ঞ ভারতবাসীর কাছ থেকে। 
মার্গারেটের চিত্তবীণায় ধ্বনিত হচ্ছে তখন সেই মহতী শাশ্বতী 
বেদবাণী__-ত্যাগেনৈকে অমৃত্তত্ব মানশু2। 
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত নারী এলেন ভারতবর্ষে । 
“এদেশের নারীশক্তি যবে 
অজ্ঞতার অন্ধকারে মুখ ঢেকে কাদিত নীরবে, 
তোমারি দরদী চিত্ত সমছুঃখে সমবেদনায় 
উঠিল অধীর হয়ে-*-**৭, 
কিন্তু শুধু ভারতবর্ষের সৌন্দর্য ও ধর্মের উৎকর্ষই কি তাকে এমন 
স্ৃতীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিলো ? না, শুধু তাই নয়। এ সকলই 
তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো । কারণ এর আড়ালে ছিলেন তার চির- 
আরাধ্য শক্তিমান গুরু বিবেকানন্দ। নিবেদিতা বিবেকানন্দের চোখ 
দিয়ে ও বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে ভাঁরতবর্ষকে- হিন্দুর সমগ্টিগত 
আদর্শকে দেখেছেন। বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী হিন্দুধর্ম, 
সভ্যতা, সমাজ ও পরিবার বিশেষতঃ বিবেকানন্দের অপুৰ দেশপ্রেমের 
মর্মার্থ নিবেদিতা যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি করে অপর কোন 
শিষ্য তা” হদয়ংগম করতে পারেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 
বিবেকানন্দকে গড়ে তুলেছিলেন, বিবেকানন্দও তেমনি নিবেদিতাকে 
তার বিরাট চিন্তার ও কার্ষের সহায়িকারূপে গড়ে তুলেছিলেন। 
ওঁদের ছু'জনেরই ছু'জনকে প্রয়োজন । আচার্ষের প্রয়োজন শিশ্তাকে 
আপন আদর্শের উপযোগী করে গড়া, শিষ্যার প্রয়োজন তার বহুমুগ্ধ 
বিচিত্র প্রতিভাকে এক লক্ষ্যে একাগ্র করে তোলা । 


১৫৬ নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব 


নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার আগেই বিবেকানন্দ 
তাকে তার স্বদেশের কল্যাণময় কার্ষের উপযোগী বলে বুঝতে 
পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ নিবেদিতাঁকে বলেছিলেন £ 
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7116 21 25161 6$ 1 52৮ 17277. 
স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র-চিন্ত। স্ঘদেশপ্রেম নারীজাতির উন্নতির 
জন্য তার আদর্শ ই শুধু নিবেদিতা পর্যবেক্ষণ করেন নি-_তিনি স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রতিটি কথা ও প্রতিটি ভংগী নিরীক্ষণ করেছেন। তার 
প্রতিটি আহ্বান কান পেতে শোনেন তিনি। তার বুক ছুলে ওঠে। 
অজত্র কথা ভিড় করে আসে মনের বেলাভূমিতে। বিবেকানন্দকে 
নিবেদিতা যে চোখ দিয়ে দেখেছিলেন ও যে রূপ উচ্চভাবে ও অনব্ধয 
ভাষায় তিনি সে ভাব প্রকাশ করেছেন তা” অতুলনীয় । নিবেদিতার 
ভেতর দিয়ে আমরা যে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে পাই তা” সম্পূর্ণ 
স্বামিজীর রূপ! সেভাবে না দেখলে আমাদের তাকে দেখা অসম্পূর্ণ 
থেকে যেতো । 

ভারতবর্ষে আপনার সত্তাকে বিলিয়ে দিলেন নিবেদিতা । গ্রহণ 
করলেন তিনি অকুষ্টিত চিত্তে শত হুঃখ, শত গ্রানি আর শত বেদনা । 
“ভারতবর্ষ” “ভারতবর্ষ মন্ত্র জপে কাটলো তার দিনগুলো! । ভারতীয় 
আদর্শে সঙ্জীবিত জীবনের শভ্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন তিনি । 
যে মহান্‌ ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করবেন তাপসী নিবেদিতা, তার জন্য 
প্রয়োজন প্রস্ততি। গুরু উদাত্ত কণ্ঠে বললেনঃ “ভারতের জন্ঠ, 


উষ! দেবী সবম্বতী ১৫৭ 


বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্ত পুরুষের চেয়ে নারীর-_ একজন 
প্রকৃত সিংহিনী প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার 
জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্ত জাতি হতে তাকে ধার করতে 
হবে। তোমার শিক্ষা, একাস্তিকতা, পবিত্রতা, অপীম গ্রীতি, দৃঢ়তা 
এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে 
সর্থ! সেই উপযুক্ত নারীরপে গঠন করেছে । স্বামী বিবেকানন্দ 
চাঁন মুক্ত বিহংগীর মতো৷ আকাশে পাখ। মেলবেন নিবেদিতা । তিনি 
বললেন ঃ “তোমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে জ্বলন্ত উদ্দীপন। তোমার 
মাঝে থাকা প্রয়োজন তা? নেই। তাকে জাগাও তাকে জ্বালাও! 
শিব! শিব! 


নিবেদিতার নিজের চেয়ে গুরু তাকে বেশা চিন্তেন। কোন্‌ 
ধাতুতে নিবেদিতার চিত্ত গড়া সেতার জান! ছিল। সেজন্তই তো 
তিনি ধরা-বাধা উপাসনার দায় থেকে নিবেদিতাকে রেহাই দিতে 
চেয়েছিলেন। নিয়ে গেলেন তাকে তীর্থে। অতি বিচিত্র পৃণ্যভূমি এ 
ভারতবর্ষ! স্ুুজলা, সুফল শস্তশ্তামলা, অসংখ্য নদ-নদী-বিধোতা। 
ভারতভূমি। ভারতমাতার চরণতলে অসীম-অতল মহাসাগর অধীর 
আবেগে যুগ-যুগান্ত ধরে প্রবাহিত হচ্ছে, আর ধ্যান-গম্তীর 
শুভ্রতুষারাবৃত হিমগিরি যোগাসনে গভীর তপস্তায় আত্ম-সমাহিত। 
একাধারে স্থপতি ও ধ্বংসের লীলামনোহর মহাদেব যেন সতীদেহ-স্বরূপ। 
ভারতবর্ষকে নিজের কোলে করে দাড়িয়ে রয়েছেন। কি অপরূপ 
রূপ! এই অনন্তের অপুর্ব মহিমা উপলব্ধি করে নিবেদিতার হৃদয় 
ভরে উঠলো । তিনি গরণ।ম নিবেদন করলেন £ 


'অভ্তোধরশ্যামলকুম্তলায়ৈ বিভূতিভূবঙ্গ জটাধরায়। 
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥, 


হিমালয়ের বিরাটত্বের স্পর্শে নিবেদিত৷ ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ দেখতে 
পেলেন। সেই গম্ভীর পরিবেশে তিনি শ্রাগুরুর মুখে শুনলেন 


১৫৮ নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব 


ভারতবর্ষের কত শত পুণ্য কাহিনী । নিবেদিতার সারা হৃদয়ে 
ধ্বনিত হয়ে উঠলো অনিঝচনীয়ের মধুর সুর । 

তিনি বুঝতে পারলেন স্বামিজী কেন তাকে এখানে এনেছেন-__ 

“কর্মের কলরব ক্রান্ত, 
কর তব অন্তর শান্ত 

এই অন্তমুখীতাই হলো ভারতবর্ষের পরমসম্পদ। জীবনের কর্মমুখরিত 
দিনগুলোর ভেতরে এই অস্তমূর্খীতাই আনবে পরম আনন্দ আর 
চরম শান্তি। 

নিবে দিতী। অনুভব করলেন স্বামিজীর মনের ভীব__চিত্ত সমাহিত 
করলে তবেই কর্ণে অধিকার জন্মে। নিবেদিতার মনপ্রাণ যেন এক 
অব্যক্ত আনন্দের অনুভূতিতে থর থর করে কাপতে থাকে । প্রকৃতির 
লীলানিকেতন সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ করে নিবেদিতা ফিরে এলেন 
--সংগে করে নিয়ে এলেন চিত্তসমাহিত করবার সম্পদ । কাজে 
নামবার আগে তিনি স্টেশন থেকে একলাই চলে এলেন বাগবাজারে 
সারদেশ্বরীর বাড়ীতে । মায়ের কাছে একটু আশ্রয় চান নিবেদিতা । 
“ফল আর ছায়া ছুই-ই দিতে পারে এমন বড় গ'ঠছের তলাতেই আশ্রয় 
নিতে হয়। ভাগ্যে যদি ফল নাই জোটে, আমাদের ছায়া পাবাৰ 
আনন্দ কেড়ে নেবে কে? 

স্বামী বিবেকানন্দ একথ। মিষ্টার ষ্টাডিকে এক চিঠিতে 
লিখেছিলেন। সারদ। দেবীর পায়ের তলায় তপস্তা আর সাধনায় 
অন্তমূথ হয়ে নিবেদিতার দিন কাটতে লাগলো । শ্রীমায়ের সংগে 
নিবেদিতা একতন্থু একপ্রাণ হয়ে যেতেন। তার প্রতিটি ভাবে ও 
ভংগিমায় মায়ের কাছে আত্মনিবেদনের আকুতি ফুটে উঠতো। 
একদিন সন্ধ্যাবেলা শ্রীমা আসন থেকে উঠতে যাচ্ছেন, নিবেদিতা 
এসে প্রণাম করলেন। দৃঢ়সংকল্লের আভ। নিবেদিতার চোখে মুখে 
ফুটে উঠেছে। শ্রীমা অনেকক্ষণ ধরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে 
দিয়ে বললেন; “এবার তোমার কাজে নামবার সময় 


'ষ! দেবী সরম্বতী ১৫৯ 


হয়েছে'*"। বোসপাড়। লেনের ষোল নম্বর বাড়ী । ভেতরটা ঠাণ্ডা 
স্ট'তঙ্সেতে। 
অজ্ঞাত, অখ্যাত স্থানে নিবেদিতা নিবাচন করলেন আপন 

কর্মক্ষেত্র । অনাড়ম্বরের মাঝেই আছে প্রাণের স্পর্শ। অজ্ঞতা, 
মূর্খতা, দীনতা ও হানতার মধ্যেই প্রকাশিত আছে সেই 'শাস্তম্‌ 
শিবম্‌ সুন্দরমূ। অনাদৃত মানুষের মাঝেই খুঁজে নেবেন তিনি ভার 
চিরআরাধ্য দেবতাকে । কবির সুরে প্রতিধ্বনি তুলে আমরাও 
বলি_ 

'রুগ্ন বিপন্নের বন্ধু, করে নিলে পরকে আপন, 

পবার্থে সপিলে নিজ চিত্ত দেহ, জীবন যৌবন। 

ছুঃসময়ে ছুভিক্ষে মারীতে 

নগ্রপদে পথ চলি পীড়িতের ব্যথ। নিবারিতে 

যোগালে ওবধ পথ্য,_-নিত্য আত্মভাবনা রহিতা, 

মানব মঙ্গলয়ত। হে মঙ্গলময়ী নিবেদিতা |, 

স্বামিজী সাধারণের সংগে নিবেদিতার মেলামেশার ব্যাপাবে 

কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেন নি, বরং সাধারণের সহানুভূতি 
যাতে তাব ওপব উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সে-ব্যবস্থাই করলেন তিনি। 
অনেকের সংগে তার আলাপ করিয়ে দিলেন। মাসখানেক পৰে 
তিনি বললেন £ “এখন তুমি সবার সংগে দেখ। সাক্ষাৎ ছেড়ে 
অবরোধবামিনী হও? । ভদ্রঘরের হিন্দু বিধবার মতো জীবন 
কাটানোর পরিবতে খুষ্টান সম্প্রদায়ের নবীন মঠবাসীদের জন্য যে 
সমস্ত নিয়ম আছে, আপাতত স্বামিজী নিবেদিতার জন্য সেগুলোই 
নির্দিষ্ট করে দিলেন। উপদেশ তিনি অল্পই দিতেন। এমনি করে 
নিবেদিতার বাইরের জাবনটাকে তিনি পরিচালিত করবেন, আর 
বাকীটুকুর জন্ক নিজেব মুখোমুখি হয়ে দাড়াতে হবে তাকে। 
বললেন £ “নিরাসক্ত দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে চেষ্টা কর, মনের 
বৰ রকম চাঞ্চল্য দূর কর, মুখের ভাব হোক নিবিকার'। 


১৬৪ নিবেদিতার জীবনে বিবেকাননের প্রভাক। 


স্বামিজী-নিদিষ্ট এসব অনুশাসনে অভ্যস্থ হবার জন্তে নিবেদিতা 
সুদীর্ঘ সময় তার নির্জন ঘরটিতে উপাসনা ধ্যান-ধারণাদিতে 
কাটাতেন। দেবতার সান্নিধ্য অনুভব করে তার বুক গভীর আনন্দে 
ভরে ওঠে, আবার কখনও-বা কত সময় উদ্বেগ ও নৈরাশ্যে মন ছেয়ে 
থাকে । শেষ পর্যন্ত এমন সময় এলো, যখন ধ্যানীচিত্তের বিরোধী সব 
চিন্তাকে নিজিত করতে পারলেন নিবেদিত! ৫ নিজেকে নিয়ে 
নির্দনে মৌনী থাকা যায় যদি, আত্মার অপৌরুষের মহিমার উপলঙ্ধি 
গভীর হয়। ব্যক্তিগত যত কিছু সঙ্কীর্ণত। আর বক্রতা, সবই যেন 
আপনা-আপনি সরল হয়ে মিলিয়ে যায়” । 

ভারতীয় জনগণের সংস্পর্শে এসে নিবেদিতার অন্তরে জাগতো৷ 
গভীর উচ্ছাস। ভারতের মানুষ যেন তারই আপনজন, এমন 
স্তীব্রভাবে তিনি এই অনুভূতি উপলব্ধি করতেন যে তার যেন 
চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা হতো £ “ওগো পথিক, আমিও তোমাদের 
সবার আত্মীয়? যে-ধুলায় তোমরা ধূসর, আমারও দেহ দগ্ধ করছে 
সেই ধুলার তাত, তোমাদের মত কঠিন শ্রমে আমারও আওল ফেটে 
রক্ত ঝরছে । ভিস্তিওয়াল। যে জল নিয়ে চলেছে তার ভারে আমারও 
পিঠ নুয়ে পড়ছে । তবুও আমি তোমাদের মাঝে থেকেই আনন্দে 
আছি। দেবতার মুখ চেয়ে জীবন কাটে তোমাদের । ওগে। পথিক, 
আমাকেও অমনি করে ইঞ্টেব মুখপানে চেয়ে হাসতে শেখা । 


'রামকৃষ্*-বিবেকানন্দের 

সেবাধর্ম রূপায়িত হলো! তৰ পুণ্য জীবনের 

প্রতি কর্মে £ মর্মে মর্মে বুঝে নিলে বেদান্তের বাণী, 

“যত জীব তত শিব'_গীতাপাঠে তুমিই কল্যাণ 

জানিতে পারিলে শুধু ত্যাগী আর ত্যাগের মহিমা, 

ফলাকাঙ্খাহীন কর্মসাধনার কি যে মধুরিমা? ! 
নিবেদিত। এদেশে প্রথম মরণকে দেখলেন। গুরুকে তিনি বললেন ।' 
স্বামী বিবেকানন্দ মন দিয়ে শুনলেন। বললেনঃ “এই জন্যই 


ঘষা দেবী সরম্বতী ১৬১ 


শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে এসেছিলেন । তিনিই জোর গলায় বলে গেছেন, 
সকলের সংগে অন্তরের ভাষায় কথা কইতে হবে।******মার্গট, 
মরণকে ভালবাসতে শেখ, ভয়ঙ্কবের পুজা কর! দেবতা যেন বৃত্তের 
মত। সব আধারেই তার কেন্দ্র, কিন্ত পবিধি কোথাও নাই। মৃত্যু 
আর কিছুই নয়, কেন্দ্র হতে কেন্দ্রান্তরে স্থিতিমাত্র। জীবনে মরণ 
আর মব্ণে জীবনকে দেখতে শেখ। রুদ্রের অর্চনা কর; 
মার্গট'। 

নৌকা করে নিবেদিতা বাগবাজারে ফিরে এলেন । মনে হল, মাঝির 
সামনে নৌকার গলুইতে মৃত্যুপতি যমকে দেখছেন তিনি' সাতরঙা- 
দিনের স্ৃতোয় বোনা ভাব বাজবেশ, এ তো বসে তিনি! এই-যে 
নিবেদিতার আশেপাশে অগণ্য জীবের মেল সবাই কি তবে ওর 
প্রজা? এই বিশ্বপ্রকৃতি, চন্দ্র-স্থর্য, মানুষ, পশু-পাখি, তরুলতা, 
পৃথিবী সবই স্পন্দিত হচ্ছে এক প্রাণের স্পন্দনে। এরা যেন 
মৃত্যুকে ডেকে বলছে £ “হে যম, শুধু তুমিই পার আমাদের বাঁধন 
কাটতে” । আলে! ঠিকবে পড়ছে নদীর জলে, কলকল তানে ঢেউয়ের! 
যেন গুরুর বাণীই আউড়ে চলেছে £ “মৃত্যুকে ভালবাস, মার্গট, 
কদ্ধের অনা কর? । নিবেদিত কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 
যে-প্রাণ সাধনায় রত, তার কোন অবসাদ নেই, শ্রান্তিও নেহ। 

নিবেদিতাৰ জীবনের কর্মমুখরিত অগণিত দিনগুলো নির্জনে 
অপ্রশস্ত পল্লীব মধ্যে কেটে গেছে। প্রাণ ঢেলে বিদ্যালয় গড়ে 
তুললেন তিনি । কিন্তু দারুণ অর্থাভাব। অর্থ ভিক্ষাও সহজ নয়। 
সহজ না হলেও তা” সফল করতেই হবে। ভগিনী নিবেদিতা তখন 
একটি ক্ষুত্র বিগ্ভালয়ের মধ্যে যে মহান পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখছেন, 
তা” দেশবাসীর পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব হয় নি। মনে পড়ে 
বামিজীর বাণী : 'মেয়েদের মধ্যে তুমি যে কাজ করবে সেও একটা! 
কাজের মত কাজ। তাদের উদ্বুদ্ধ কর। ইউরোপীয় নারী 
কাপুরুষকে ঘ্বণা করে, তারাই ওদের পৌরুষকে জাগিয়ে রেখেছে। 

নি.-"১১ 


১৬২ নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাৰ 


বাঙালীর মেয়েরা কৰে তাদের মত পুরুষের ছূবলতাকে নির্নম বিদ্ধপে 
লাঞ্ছিত করবে ? 
2882 হে বিদুষী, মায়ের মায়ায় 
বন্থপাড়া নিজালয়ে বিদ্যালয় করিয়া স্থাপন 
মুকমুখে ভাষা দিয়া জ্ঞানালোক ঢালিয়া আপন 
পরের নিরাশ প্রাণে করিলে গো আশার সঞ্চার, 
নারী বিশ্বজননীর প্রতিচ্ছবি,-_বুঝে নিলে সার। 
ধর্ম শুধু কথ! নয়_কাজ' 
এ" তত্ব তোমারই মাঝে মূর্ত হয়ে করিবে বিরাজ? । 
মানুষকে ভালবেসে তার সেবা করে নিবেদিতা বিরাট ত্যাগেৰ 
অগ্রিশরীক্ষা দিয়েছেন। সুযোগ বুঝে স্বামিজী এবাৰ নতুন এক 
ভ্যাগের মন্ত্র দিলেন তাকে । ধীরে ধারে বুঝিয়ে দ্রিলেন কর্মের 
কোন্‌ আদর্শ নিবেদিতাকে গ্রহণ করতে হবে। ভালবাসাকে ছাপিষে 
ওঠে যে কর্ম তাকে চিনে নাও। স্যষ্টির আনন্দে নির্ঝরিত অআষ্টার যে- 
প্রেম, তাই তার কর্ম” । 
নিবেদিতা বললেন £ 'ম্বামিজী, আমি শেষের ব্রত দীক্ষা দিতে 
চাই”। স্বামিজী উত্তব দিলেন £ ধ্রীরামকৃষ্ণ তোমার প্রতীক্ষায় 
আছেন? । এদিকে আত্মসচেতনত। যতই নিবেদিতাকে পরম গুরুর 
দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ততই তার দিশারী যে-গুর তিনি নিজেকে 
দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন। 
সাধনালন্ধ শক্তি নিবেদিতাকে জীবসেবায় নিয়োজিত করতে 
হবে। আব বিষয়ে সচেতন থেকেও তিনি দীন হতে শিখেছেন। 
গুরুর হাতে তিনি খেলার পুতুল, তার প্রতিটি কথ! মেনে চলাই 
নিবেদিতার প্রধান কাজ। তিনি অপরিগ্রহ ব্রন্মচধ ও ব্রতনিষ্ঠার 
শপথ গ্রহণ করে নৈষ্টিক ব্রহ্মচারিণী হলেন। নিবেদিতা বন্ধু “মুমের' 
( মিস্‌ ম্যাকৃলয়েড ) কাছে নিজের অন্তরের আকুলতাকে ছন্দে ৰপ 
দিলেন, 


উষ1 দেবী সরন্বতী ১৬৩ 


'হে তেজঃম্বরপ ! আমায় তেজ দাও ! 
তুমি শক্তিন্বরূপ, আমায় শক্তি দাও ! 
বজ্ব-বীর্ধে উদ্বোধিত কর আমায়, 
জীবন-ব্রত পালন করবার শক্তি দাও”। 
তারপর লিখলেন £ “মনে হয় ছুটি কারণে উনি আমায় নৈষ্ঠিকী 
ব্রহ্মচারিণী করলেন। প্রথমত, প্রাচীন প্রথাটা আবার চালু করতে 
চান। দ্বিতীয়ত, ভাব দৃষ্টিতে প্র চেয়ে বড় আর কিছু পাওয়ার জন্য 
প্রস্তুত নই আমি। এটা সত্য কথা । কখনও যদি এর পরের স্তরে 
যেতে হয়, তার জন্য সব রকমে নিজেকে প্রস্তুত করেই তার কাছে 
আসব । তার অন্তর বলে উঠলো আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে-_“্ভার 
মহিমাই প্রকাশিত হবে আমাব মাঝে, তার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে" । 
নিবেদিতা অনেকবার কল্পনা! করেছেন স্কুলটি কিভাবে করবেন। 
স্বামিজীর কাছে পরামর্শ চাইতে গেলে তিনি একটু হেসে বললেন £ 
“তোমার কজ তুমিই কর। শ্রীরামকৃষ্ণ যে পদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন, 
তা” তো ভালই, এখন তাকে হাতে-কলমে খাটানোটাই হল আসল ) 
কথা। তিনি খৃষ্টান, মুসলমান কি পারিয়ার সংগে খেয়েছেন, তাদের / 
পোশাক পরেছেন, তাদের আচার পালন করেছেন । উদ্দেশ্ট, যেন 
তাদের আত্মার আত্মীয় হতে পারেনু ।- ছাত্রীদের কাছ থেকেই সব 
শিখতে পারবে। এর পরে-_-অনেকদিন পরে-_পরস্পর মেলামেশা 
করতে করতে তোমার কাজ সুদৃঢ় ভিত্ততে প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুর 
পারিবারিক জীবনের হাজাব খুটিনাটি হতে উপাদান সংগ্রহ করে 
বিগ্যাদানের সার্থক পথটি খুঁজে পাবে”। 
নিবেদিতা শিক্ষাদাত্রী হলেন। দীর্ঘকাল পুঞ্ীভূত সংস্কাবে 
জড়িত সুপ্ত আনন্দময়ের সত্তাকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করলেন ভগিনী 
নিবেদিতা। সেই উদ্দেশ্টে এক অভিনৰ উপায় উদ্ভাবন করলেন 
তিনি। ভারতের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস বলে যেতে লাগলেন 
মেয়েদের কাছে। গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, পদ্মিনী, রাণী 


১৬৪ নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব 


ভবানী, গান্ধারী, অহল্যা, সংঘমিত্রার অপরূপ জীবনকাহিনী তাদের 
মনের নিভৃত কন্দরে ছড়িয়ে পড়লো। সোনর কাঠির স্পর্শে যেন 
ভারত-নারীর সুপ্ত অন্তরাত্ম! জাগরিত হয়ে উঠলো।। হৃদয়ের সবটুকু 
অনুভূতি ও দরদ উজাড় করে নিবেদিত সে-সব পুণ্য-্গাথা বলতেন 
আর নিজেও এক গভীর ভাবরাজ্যে বিভোর হয়ে যেতেন। 

ভগিনী নিবেদিতা সকলের মনেই আলোড়ন তুললেন । দেশে 
তখন ধর্মের বিভিন্ন মতামত নিয়ে বিরুদ্ধতা জেগেছিলো | ব্রাহ্ম- 
সমাজীরা ভাবতেন, এদেশের জনসাধারণ স্থূল পজার্চনা! করে, তাদের 
আধ্যাত্মিক গতি মস্থর। এর তুলনায় ব্রাহ্মপমাজে শুদ্ধচিত্তে উপাসনা 
করাকে আধ্যাত্মিক সাধনার চরমকথা৷ বলা চলে । কিন্ত নিবেদিতা 
গুরুর দিকে রইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন ঃ “একটা জাতিকে 
বুঝতে হলে তার সবকিছু গ্রহণ করতে হবে। ভারতবর্ষ পৌত্তলিক ? 
সে যা তা-ই থাক, আমাদের কাজ শুধু তাকে সাহায্য করা” । 
স্বামিজীর যুক্তিকে নিবেদিতা সমর্থন করতেন। দেবতার সানিধ্যলাভের 
জন্য জনসাধারণের প্রাণের স্থগভীর আকুলতা। দেখে তার মন শ্রদ্ধায় 
ভরে উঠতো । তিনিও দেবতার পায়ে মাথা নত করে বলেন £ “হে 
দেবতা, তুমি ছুজ্তেয়ি। তোমার যতটুকু বুঝেছি, যা পেয়েছি হাতের 
মুঠোয়, তারই অর্চনা করি। অপূর্ণ মানুষ আমি, এর বেশী আর কী. 
করতে পারি? 

অধ্যাত্বজীবনে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিবেদিতা নিবেদন করে 
দিয়েছিলেন গুরুর কাছে। কিন্ত অন্থান্য বিষয়ে ছিল তার আশ্চর্য 
স্ষচ্ছ ও শাণিত বিচারবুদ্ধি। তীর অন্তরের ভক্তি-বিশ্বাসের ধারাটি 
উচ্ছল। নিবেদিতা মনে মনে ভাবেন £ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার 
মতো! বয়ে চলেছে এজিনিস, এক খাত হতে অন্য খাতে বয়ে যাচ্ছে, 
নির্বরের তুষার শীতল প্রবাহ। সে-প্রবাহিণীতে সকল পান্রই পূর্ণ, 
করা চলে, তা" সে স্ষটিকেরই হোক আর মাটিরই হোক। তারপর 
অমূল্য সম্পদের মতো। আপন ঘরে বয়ে আন! তাকে অরুণরাগে 


উষা দেবী সবন্বতী ১৬৫ 


যেমন করে ফুল পাপড়ি মেলে তেমনি করে হৃদ্পন্প ফুটে ওঠে গুরুর 
ছোয়ায়.” । 

ব্রাহ্মসমাজের একটি লোককে দেখে নিবেদিতার মন আকৃষ্ট 
হয়েছিলো । তিনি প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বন্থু। 
তিনি সত্যান্বেবী। জগদীশচন্দ্র বস্থু আর নিবেদিতার জীবনব্যাগী 
সৌহার্দ্য একটা আশ্চর্য জিনিস! ছৃ'জনেই ধার ধার আদর্শ রক্ষা 
করে চলেছেন । ূ 

ধ্যানের নিভৃত প্রদেশে তলিয়ে নিবেদিতা নিজেকে চিরে-চিরে 
দেখেছেন। মায়েব কাছে যাবার কথ! ইংগিতে বলেন গুরু । কিন্তু 
কোথায় সেই পথ? ন্বামিজী শুধু বলেন £ ণনজেকে সপে দাও 
তার কাছে*। 

সত্যি স্বামী বিবেকানন্দ জীবন-মরণ-সমস্যার সামনে এনে দীভ 
করিয়েছেন নিবেদিতাকে। তিনি শুধু আপন সন্তার গভীরে উপলব্ধি 
করতে চান একটিমাত্র জিনিস-_তার প্রাণস্পন্দন। নিজেকে বিলোপ 
করে আকুল হয়ে ভাকেন মাকে £ “জয় মা কালী, জয় মা কালী'__ 
এই তার মন্ত্র। ধ্যান করতে গিয়ে নিবেদিতার মন পুর্ণতাঁয় ভরে 
ওঠে । বলেন £ “মা, মা, আমি তোমার দাসী, তোমায় তুষ্ট করবার 
মতো কিছুই জানি না। প্রাণ ঢেলে শুধু তোমায় ভালবাসি । 

স্বামিজীর সব ভাবনাই সব উপদেশই নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে 
ঘুরতো । গুরুর উপদেশ শুনতে নিবেদিত। ভাবেন £ “আমি তো 
মুক্ত, আমার সংকল্প নেই, বাসনা নেই****”। সংগে সংগে আতংকে 
শিউরে উঠতেন নিবেদিতা ঃ “একল এগিয়ে যাবার শক্তি আমার 
আছে কি? একমাত্র ভাই ম্ৃত্যুশষ্যায়-_খবর পেয়ে মিস্‌ 
ম্যাকৃলয়েড গেছেন ক্যালিফণিয়ায়। তাকে লেখা নিবেদিতার 
একখানা চিঠি থেকে বোঝা যায়, এই সময় স্বামিজী তার মধ্যে 
কিভাবে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন । “সকালে নীচে নেমে এলাম! 
স্বামিজী ঘণ্ট! দেড়েক পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করতে করতে 


১৬৬ নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব 


তথাকথিত ভদ্রত1 সম্বন্ধে আমায় সতর্ক করে দিতে লাগলেন। “কী 
মিষ্টি, কী সুন্বর'-_-এসব বাঁধি গৎ চলবে না, আর অনবরত এই 
বাইরের দ্রিকে নজর। ভাবুকতা ছেড়ে নিজেকে জানো । নিজেকে 
যখন জানতে পারবে, তখন আকাশ হতে বজ্রের মতো ভেঙে পড়বে 
সুনিয়ার উপরে । যার! বলে “আমার কথা৷ কি কেউ শুনবে ? তাদের 
উপর আমার কোন আস্থা নাই। কিছু বলবার মত পুঁজি যার 
আছে তার কথা না শুনে ফিরিয়ে দিতে ছুনিয়া এপর্যন্ত পারে নি। 
নিজের শক্তিতে মাথা উচু করে দাড়াও । একরতে পারবে ? পারবে 
তুমি? যদি না পার তো হিমালয়ের শিখরে গিয়ে শিখে এস? । 
বলেই শংকরাচার্ষের মোহমুদ্গর আবৃত্তি করে চললেন, তার শেষে 
চর্পট পঞ্জরিকার সেই ধুয়াঃ “ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ ভজ 
গোবিন্দং মূঢুমতে' ! কখনও-বা তাকে পাণ্টে করেন 2 “মার্গউ, 
ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে' ! 

স্বামিজী গম্ভীরকণ্ঠে নিবেদিতাকে সতর্কবাণীও বলেন £ “এখন 
ৰুঝেছ, শিবই পরম গুরু। জ্ঞানবৃক্ষের মূলে যোগারূঢ় হয়ে তিনি 
শিক্ষা দেন, অজ্ঞান্‌ নাশ করেন। তাকেই সব কর্ণ সমর্পণ করতে 
হবে। নইলে নুকৃতিও বন্ধন হয়ে ওঠে, তা” হতেও কর্মের স্থগ্টি হয়। 
নিত্যবুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পুরুষই শিব। জগতের হলাহল পান করেন 
বলে তিনি নীলকঠ। অনায়াসে কালকূট জীর্ণ করেন এমন মহাপ্রাণ 
শুধু তিনিই ।*...""জীবনের তারুণ্যকে উৎসর্গ করা কী যে কঠিন! 
বৃদ্ধবয়সে আত্মত্যাগ করতে আসে যারা তার! নিজেদের মুক্তির পথ 
সাফ করে বটে, কিন্ত অন্তের গুরু হতে পারে না। যৌবন-মধ্যাহ্ে 
যে নিজের জীবন ডালি দিতে পারে সে-ই ধন্য, সে-ই তো সদ্গুক' । 

নিউইয়র্কে যাবার আগে, স্বামী বিবেকানন্দের আনন্দঘন প্রশাস্ত 
মৃতি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। ছু'বাহু প্রসারিত করে তিনি বললেন £ 
“আমার সন্তান তোমরা, আমি এসেছি, এই যে আমি'*"। 
নিবেদিতা মিস্‌ ম্যাকলয়েডকে একটি চিঠিতে এই দৃশ্ঠটি বর্ণনা করে. 


ভষা দেবী সরঘ্বতী ১৬৭ 


লিখেছেনঃ প্থতী পোশাকটা আলখাল্লা উড়ানির মত করে 
ধীরামাতার কোমরে জড়িয়ে দিয়ে বললেন £ আজ থেকে তুমি 
সন্ন্যাসিনী?। তারপর আমাদের ছু'জনের মাথায় হাত রেখে বললেন £ 
পরমহংসদেব আমায় যাঁকিছু দিয়েছিলেন সবই তোমাদের দিয়ে 
দিলাম। একটি নারীর কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তা" তোমাদেৰ 
ছ'জনকেই দিলাম-_দিলাম নারীকেই । এ নিয়ে যা” পাব কব"**) | 
গুরুকে প্রণাম করতেই তিনি নিবেদিতাব মাথায় হাত দিয়ে আশ/বাদ 
করলেন। এই পবমমুহুর্তে নিবেদিতা নিজের গভীরে অনুভব করলেন 
তারায় তাবায় আলোর কম্পনের মতো! একটা সর্বব্যাপী বিবাট 
শক্তির স্পন্দন। তখন তার মনে হচ্ছিলো, যেন তার মাথার উপরে 
বীর অন্নাসাব উষ্ণস্পর্শ আব তার হাতখানা হতে যেন শক্তির 
বিছ্যৎস্ফুরণ হচ্ছে। 

সম্পূর্ণ চেতন! নিয়েই নিবেদিতা জীবনের চরম ব্রত গ্রহণ 
করলেন। নিবেদিত! শুধু গুকর বাণীই মনে মনে আবৃত্তি করেন £ 
“মনে রেখো, তুমি শুধু মায়েব দাসী? । 

তিনি পাশ্চাত্য দেশে ঘুরে পুরে বললেন শাস্তির বাণী। একটা 
নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিবেদিতা মনে মনে ভাবেন 2 “এই যে 
কাজ করছি এর মধ্যে ফলাকাজ্ষা কতখানি ঢুকেছে? ভারতে 
মেয়েদেব জন্য যে ভিক্ষা করছি তা” কি সম্পূর্ণ নিফামভাবেই করছি? 
মাগো! শুধু সেবা করবার আনন্দেই যেন যুগের পর ঘুগ সেবা করে 
যেন যেতে পারি? । 

এই-ই ছিল নিবেদিতার অন্তরের প্রার্থনা । স্বামিজী বললেন £ 
“**অন্তরের অন্তস্তলে ডুবে যাও। সংস্কারের সকল ছাচ ভেঙে গু ড়িয়ে 
ফেলতে হবে, তবেই না কূল ছাপিয়ে ছুটবে আলোর নির্ঝর । তখনই 
তোমার সব আয়োজন পুর্ণ হবে। যে পাঁকের ছোওয়ায় আজ 
তোমার হাতে দাগ লাগে, তখন তাই দিয়ে গড়বে প্রতিমা, তাতে 
সার করবে মুক্ত প্রাণের আনন্দ। বন্তকে দাম দিও না। তুমি 


১৬৮ নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব 


শুধু অবিশ্রীম স্থপ্টি করে চল।” মন্ত্রমুদ্ধের মতো! শতবার মনে মনে 
উচ্চারণ করেন নিবেদিত। £ “তুমি কেবলই স্থপতি করে যাবে_+ 
মিস্‌ ম্যাকলয়েডকে নিবেদিতা লেখেন £ “ম্বামিজী যে আঘাতে 
আমায় ছিটকে দিয়েছেন তা” আমার পাওনা বটে'*.ও একরকম 
ভালই হয়েছে। “ভাবীষুগের হিচ্দুনারীর স্বপ্র দেখছেন তিনি। 
তাদের জন্য আর তার জন্যই আমায় বেঁচে থাকতে হবে, এছাড়া আর 
কোনও অবলম্বন আমার নাই**শ” মিসেস্‌ বুলকে লেখেন £ “মানুষের 
সবচেয়ে বড় আকাতক্ষা হ'লে জ্ঞান লাভ করা । জানতে চাই। বৃহৎ 
কেউ আছে। এমন কারও সন্ধান চাই যিনি সকল দুর্বলতার উধের্ব। 
তিনি সত্যস্বরূপ। তার খবর জানি না, এ খুবই ঠিক কথা । স্বামিজী 
অলৌকিক উপায়ে সে জ্ঞান যদি আমাতে সঞ্চারিত না! করেন তাহলে 
নিজে থেকে তার নাগাল পাব এমন আশাও রাখি না । এখন এইখানে 
এসে ঠেকেছি। শুধু বাইরের ছুনিয়া আর তিনি, আর সবকিছু তিক্ত 
চিত্তে সয়ে যাওয়া । যা চাই তা” কি দেবেন তিনি? দেবেন কি? 
হায়রে'**আজ চুপি চুপি বলি তোমায়, দিতে তিনি পারবেন না।, 
এর আগে ওঁকে চেষ্টা করতে দেখেছি আমি । সত্যকে লাভ করেছেন 
তিনি, দেওয়ার শক্তিও রাখেন। কিন্তু আমার নিজেরও কিছু করবার 
আছে। অথচ সে সাধ্য আমার নাই, সত্যি নাই। এমন চাওয়া কি 
জেগেছে যার জন্য হেন জিনিস নাই যা"ছাঁড়া না যায়? নিজের 
ভাবনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর বাসনা-লালস1! একি কেউ ছাড়তে পারে ? 
নান। প্রশ্নের সংঘাতে নিবেদিতার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। 
নিজের উপর ধিকারে তার চোখে জল আসে। নিবেদিত। ভাবেন £ 
নুক্তা তুলে আন্তে পারব কি?...কোথায় সেই শুভ্র-শুচি অজানা 
রত্বের ঝলক ? মুক্ত। যদি খুঁজে পাই, নিয়ে যাব দক্ষিণেশ্বরে, মায়ের 
পায়ে অর্থ্য দেব। স্বামিজী নিবেদিতাকে আশীবাদ করে বললেন £ 
“.*শক্তিধর পুরুষ কী তৈরি করে দূরে সরে যান,_এই নিয়ম । 
কারণ, তিনি কাছে থাকলে তার! পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারে না। 


ব্উষ1 দেবী সরশ্বতী ১৬৯ 


আমিও এখন তোমার কেউ নই। আমার যা" শক্তি ছিল তা 
তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। আমি এখন শুধু সন্স্যাসী। এক 
শ্রেণীর মুনলমান আছে, তারা এমন ধর্ান্ধ যে শিশু জন্মাতেই তাকে 
বাইরে ফেলে রেখে বলে £ “ভগবান যদি তোকে বানিয়ে থাকেন তো 
মর, আর আলি যদি তোকে প্রাণ দিয়ে থাকেন তো বাঁচ। নব- 
জাতককে তারা যা” বলে, আমিও আজ রাত্রে তোমায় তাই বলছি-- 
অবশ্য উল্টে! করে। যাও, জগতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়। আমি 
যদি তোমায় গড়ে থাকি, তুমি টিকবে না। আর মা যদি তোমায় 
গড়ে থাকেন, অমুতা হবে ॥ 

কম্পিত হৃদয়ে নিবেদিতা মনে মনে বলেন £ “আমি চললাম। 
গুরু আমার! বাজা আমার ! পিতা আমার ! তোমার জয় হোক। 
তোমার ককণার তোমার মহিমার পারাপার দেখি না দেবতা । এই 
যে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে হাত রেখেছেন আমার মাথায় ।, 

বন্ধুদের কাউকে না জানিয়ে নিবেদিতা লগ্ন থেকে ভারতের 
পথে রওন। হলেন। স্বামিজীব অসুস্থতার খবর পেয়েছেন তিনি । 
নিবেদিতার ভারতে প্রত্যাবর্তন স্বামিজীর পক্ষে এক বিজয় গৌরৰ 
যেন। স্বেচ্ছায় ও মেয়ে ভারতের জন্য কাজ করতে এসেছে । ওর 
স্ষচ্ছ দৃষ্টির আলো! কী যে ভালে। লাগে! সত্য-স্বরূপকে আপন 
অন্তরে খুঁজে পেয়েছেন নিবেদিতা । বিবেকানন্দ তাকে দেখেন 
নিবেদিতার দৃষ্টিচ্ছায়ায়। তাই তিনি মাসতেই নিজের পাশে সসম্মানে 
তাকে ঠাই দেন। 

তীর্ঘভ্রমণ করে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন ভাঙা শরীর নিয়ে। 
সকলেই বুঝলেন দিন ঘনিয়ে এসেছে। ম্বামিজী নিবেদিতাকে 
লিখেছিলেন ; “ক্সেহের নিবেদিতা, অফুরন্ত শক্তির আধার হও। 
স্বয়ং জগদন্বা৷ তোমার দেহ-মনে আবিষ্ট হোন। তোমার মাঝে চাই 
ছনিবার বিপুলশক্তির উদ্বোধন। আর সেই সঙ্গে অসীম শাস্তিও। 
শ্রীরামকৃষ্ণ যদি সত্যের ঠাকুর হন, আমায় যেমন তিনি চালিয়ে 


১৭, নিবেদ্িতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব 


নিয়েছেন, তেমনি করে তোমায়ও চালিয়ে নিন-""না, তার চাইতেও” 
হাজার গুণে সার্ক করুন তোমায় |, 

বুধবার । একাদশী । নিবেদিত। ব্যাকুল হৃদয়ে গুরুকে দেখতে 
'এলেন। তার সমস্ত অস্তরাত্মা গুরুর চরণে লুটিয়ে পড়লো) স্বামিজী 
নিবেদিতার যাওয়ার পরে তাব হাত ধুইয়ে দিলেন। পরিপূর্ণ অমৃতেব 
ঘট বহন করে নিবেদিতা ফিরে এলেন। সকালে একজন সাধু 
স্বামিজ্ীর তৈরী পাউরুটি নিয়ে এলেন নিবেদিতার কাছে । তিনি 
লক্ষ্য করলেন, রুটি খানিকটা । “এ যে প্রসাদ! গুরু তাকে ভাগ করে 
দিচ্ছেন ঠাকুরভোগের।' কটিখানি অসীম শ্রদ্ধাভরে কপালে ছু'ইয়ে 
নিবেদিতা মনে মনে বলেন £“্বামিজীর মানস-কন্তা হয়ে আজ ধন্য আমি ।? 

১৯০২ সালের ৪ঠ1 জুলাই-_ম্সাম। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ- 
তিথি। চিতার আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে । শেষ পযন্ত 
নিবেদিতা বসে থাকেন £ “ঠাকুর, এজীবনেব সব কাজে নিয়ত যেন 
তোমারই অন্তরের কামনাকে রূপ দিতে পারে, আমার নয়। হর! 
হর! শিব! শিব! * * ...তার কর্ম-গৌরবের প্রমাণ দেওয়াৰ 
জন্য একজন কারও বেচে থাকা দরকার। তার বোঝ! তারই হয়ে 
বইতে চাই আমি, আর কিছু চাই না। যদি নিয়তির বিপাকে 
পথভ্রষ্ঠও হই, তুমি তো জান, আমি তোমারই থাকতে চেয়েছি 
চিরকাল"****"। জন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো! পৃথিবীতে । সন্ধ্যা 
বন্দনার মন্ত্রধ্বনি উঠলো চারদিকে । 

নিবেদিতা উঠলেন। বললেন £ ল্গ্যাসী-ব্রক্মচারীরা উপাসন। 
করছেন, কিন্ত আমার সময় কই ! আমায় বিশ্বাস করে একটা ব্রতের 
ভার দিয়ে গেছেন তিনি। আমার কেবল কাজ করা আর দেখে 
যাওয়।..প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হোঁক।' 

স্বামিজীর মহাপ্রয়াণে নিবেদিতা নিজেকে হারিয়ে ফেললেন না ॥ 
বিরাট কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। গুরু যে শিক্ষা ও 
স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিলেন তাকে, তার সত্যিকার মূল্য উপলব্ধি করলেন । 


ভব! দেবী সরস্বতী ১৭১ 


স্বামিজী তাকে কর্ণ-যোগিনী করে গড়ে তুলেছিলেন। প্রথমে 
ব্যক্তিত্বের অহংটাকে ত্যাগ করতে শিখিয়েছিলেন গুরু । তাব্পর 
বাধ্য করেছেন আত্মসমর্পণে। সকলের শেষে দিয়েছেন পরিপূর্ণ 
জিতাত্বার আদর্শ ও আত্ম-কর্তৃত্বের সাধনা । এখন নিবেদিতা এক 
নিজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে অন্থুভব করেন, কেন তাকে গড়ে তুলতে 
স্বামিজী এত আয়াস স্বীকার করেছিলেন। এই ভারতবর্ষের মধ্যেই 
নিবেদিতা! তার জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত-দীক্ষার শাস্তি খুজে পেলেন। 
নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্য, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে 
ছিল এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা । জাতির মধ্যে তিনি তার লেখার 
মধ্য দিয়ে নতুন প্রাণ সঞ্জীবিত করলেন । দৈহিক ও মানসিক কষ্টের 
মধ্যেও তিনি দিনের পর দিন গ্রন্থ রচনা করেছেন। পরাধানতার 
গ্লানি দূর করবার জন্য যখন দেশের তরুণদের বুকে বিপ্লবের আগুন 
জলে উঠেছিলো, তখন তিনি সব ছূর্ঘশী। সহ্য করে তরুণদের প্রাণে 
আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন। 
এদিকে ভগিনী নিবেদিতার দেহ ক্ষীণ হয়ে এলো । তিনি এলেন 
শৈল-শিখরে। কর্মক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম দেওয়াই ছিল তার আগমনের 
উদ্দেশ্য । কিন্তু মহাকালের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরপ । 
তপস্তা! সাঙ্গ হয়েছে । শিব-সাধনায় তিন সিদ্ধিলাভ করেছেন । 
এখানেই পুর্ণবিরতি। অন্তরে অনন্ত শান্তি নিয়ে শুভ্র তৃষারের 
কোলে মিলিয়ে গেলেন মহাশ্বেতা ভগিনী নিবেদিতা 
5587 “হে ব্রহ্মবাদিনি! 
অমৃত-আব্বাদ-ধন্তা। অমরাত্ম! মৃত্যুবিজয়িনী। 
তোমারে স্মরণ করে আজও সারা ভারতবাসীর 
অন্তর পবিত্র হয়, শ্রদ্ধাভরে নত হয় শির'। 


কে তজচে রত 


গুরু ও শিষ্য প্রত্রাজিক। নির্ভয়প্রাণ। 


ভগিনী নিবেদিতার ভারতগ্রীতি এবং ভারতের বেদীতে আত্মবলিদান 
যুগ যুগান্তর ধরে মানব হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন-_তিনি যখন 4০1: 09016, বলিতেন তাহার মধ্যে যে 
একান্ত আত্মীয়তার স্ুুরটি লাগিত আঁমাদের কাহাবও কণ্ঠে তেমনটি 
লাগে না।” মিঃ র্যাটক্লিফ ভগিনীর প্রবন্ধাবলীব সঙ্কলন 4611210) 
&০ 10109102, পুস্তকের ভূমিকাতে অনুপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন__ 
প্রবন্ধগুলিতে ভগিনীর “আমরা” এবং “আমাদের' শব্দ প্রয়োগ পাঠক 
মাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তারা উপলব্ধি করতে পারবেন ভারত 
এবং ভারতীয় ভাবের সহিত নিবেদিতা কিভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ 
অভিন্ন বোধ করতেন। 

নিবেদিতার ভারত-প্রেমের মূল প্রেরণা তার গুরু বিবেকানন্দের 
জীবন-দর্শন। কি সেই জীবন-দর্শন এবং কিভাবে তা নিবেদিতা- 
চরিত্ররূপায়ণে সাহায্য করেছে তাই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু । 

মনীষী ঈঙ্গারসোল একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন 
_-আপনার ধর্ম কি, আপনার দেশ কি? তিনি উত্তর দিলেন, 
“সমগ্র বিশ্ব মামার দেশ, সত্য আমাব ধর্ষ”। এহেন সত্যত্রতী 
বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রেমকে যে গতানুগতিক স্বদেশ প্রেমের 
সমপর্যায়ে অন্তভূক্তি করা যায় না তা সহজেই অনুমেয় । সন্যাসীর 
“দেশ” এবং ধর্ম বিরাট ও ব্যাপক। একমাত্র আধ্যাত্মিকতার 
পরিপ্রেক্ষিতে তার সম্যক অর্থ অনুধাবন কর] সম্ভব । 

নিবেদিত। ছিলেন সন্গ্যাসিনী। নিঃশেষে নিজেকে বলি দেবার 
নাম সন্যাস। সে আক্ষরিক অর্থের সার্থক উপমাস্থল নিবেদিতা- 
চরিত্র । “আমি'ত্ব শুন্ত সন্ন্যাসিনীর “আমবা” আমাদের প্রয়োগ যে 


প্রত্রাজিক! নির্ভয়প্রাণা ১৭৩ 


ভৌগোলিক সীমায়িত ভূমিখণ্ডে আবদ্ধ থাকতে পারে না ত৷ 
বল। বাহুল্য । ভারত, আর্য খধষিগণের আত্ম-উপলব্ি-গবেষণাগার, 
সর্বজনীন সনাতন ধর্মের শাশ্বত প্রকাশভূমি। যথার্থ সত্যসন্ধিৎসু, 
যথার্থ আত্মসাক্ষাৎকার-লাভেচ্ছু এর মহিম। উপলব্ধি করে আবহমান 
কাল সপ্রেম শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করবে- এ অতি 
সত্য কথা । তথাপি যে নিবেদিতা অতি অনায়াসে স্বীয় গুণমুশ্ধ 
অনুগামীদের পুরোভাগে নেত্রীপদলাভ করতে পারতেন তিনি কেন 
সেবিকার ভাবে আত্মনিৰেদন করে গেলেন, কেন নিজেকেই ফল- 
পুম্পে বিকশিত করিবার জন্য নহে' অন্যান্তগুলির সাররূপে ব্যবহৃত 
হবার জন্য “সর্ব প্রচেষ্টা সাধন কবে গেলেন তা বাস্তবিকই 
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স্থদূর অতীতের একখান। অনবদ্ধ চিত্র আমাদের মানস নয়নে 
ভেসে আসে-_রাজকুমার সিদ্ধার্থ দীর্ঘ তপস্থান্তে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন । 
বিভিন্ন দেশ ভ্রমণান্তে সশিষ্য বুদ্ধদেব কপিলাবস্তর পথে সমাগত। 
সংবাদ শুনে পিতা শুদ্ধোদন আনন্দোৎফুল্ল । পুত্রকে বাজসমারোহে 
ববণ করার জন্য বিপুল আয়োজন- হস্তী, অশ্ব, রথ, সৈন্য সামস্ত 
নগরের প্রবেশদ্ধারে সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান। কিন্তু বাহ্য সমাবোহের 
প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, কাষায়বস্ত্র পরিহিত বুদ্ধদেব, নগ্রপদে এগিয়ে 
চলেছেন-_হস্তে ভিক্ষাপাত্র, বদনে প্রশান্তি। পুত্রসমীপে ত্বরান্বিত 
হয়ে রাজ৷ স্মরণ করিয়ে দেন, “বৎস! কেন এ ভিখারীব বেশ ! 
তোমার বংশেব মর্ধাদা অনুসারে রথাবোহণে রাজসমারোহে নগরে 
প্রৰেশ কর ॥ তথাগতেব সুমধুর সুস্পষ্ট দৃঢ়তাব্যগ্তক উত্তব এল-_ 
আমাদের বংশেব এই রাতি। পিতাকে জানিয়ে দিলেন তিনি 
সমস্ত জাগতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করেছেন। বুদ্ব-বংশের, সচ্চিদানন্দ- 
বাঙাবহদের এই ধারা । সে বংশের রীতিমাত্র তিনি অনুসরণ করে 
চলেছেন । 

মানবের অন্তরে সুপ্ত চৈতন্যকে উদ্ব্ধ করার জন্যঃ আত্মবিস্থতি 


“৯ ৭৪ গুরু ও শিলা 


অপনয়নপূর্বক দেবত্ব-প্রকাশ-সাধন মানসে, ন্দদয়ে হৃদয়ে ত্রি-তাপাতীত 
সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্-এর প্রতিষ্ঠা কামনায় “মানব ছুয়ারে দেবতা 
ভিখারী”-__, যুগ যুগ ধরে এ লীলা অভিনীত হয়ে আসছে। সে 
ভিখারীর মূল্যায়নে স্বল্প লোকই সমর্থ। যাক্্ার আবরণে আবরিত 
পরমদানের আকৃতি মুষ্টিমেয় লোকের অন্তর স্পর্শ করে থাকে । সে 
মহাভিক্ষুদের, সে “সম্ভবত লোকহিতং চরস্তঃ পথচারীদের দ্বারে 
হ্থাবে করাঘাত, আত্মতৃপ্ত আত্মারাম যোগীদের ভিখারীর সাজে ভ্রমণ 
কোন মহান্‌ উদ্দেশ্যে সাধিত-_ক'জন তার অর্থ অনুধাবনে সমর্থ, 
ক'জনই ব1 এর অর্থ গ্রহণে সচেষ্ট। সবতোমুখী প্রতিভাসম্পন্না 
সিংহরূপিণী নিবেদিতার ব্রত-উদ্যাপনের কাহিনীও অপৃৰ। 

আমাদের মহাপুরুষেরা বলেন_ আসল গুরু সচ্চদানন্দ। তিনি 
অন্তরে রয়েছেন এবং শরণাগত মুমুক্ষু সাধককে শ্রেয়ের পথে 
সর্বদা চালিত করছেন । সাধকের ব্যাকুলতায় স্থুল দেহধারী গুরুরূপে 
আবিভূত হন এবং যথার্থ মুমুক্ষু শিষ্যকে মুক্তির সন্ধান এবং পন্থা 
নিরূপণ করে দেন-_ 

যা ভৈষ্ট বিদ্বস্তব নাস্ত্যপায়ঃ 
সংসার সিন্ষোস্তরণেইস্ত্যপায়ঃ 
যেনৈব যাতা যতয়োইস্ত পারং 
তমেব মার্গং তব নিদ্দিশামি ॥ 

স্থদূর ইংলও্ডে মার্গারেট নোবল্‌ যখন যথার্থ সত্যানুসন্ধিংস! নিয়ে 
আকুল, নন! নিরীক্ষা-পরীক্ষা, গবেষণায় রত, স্বামী বিবেকানন্দ 
উপনীত হলেন পাশ্চাত্যের দ্বারে-_সনাতন-ধর্ম-নিহিত শাশ্বত সত্যের 
মহান্‌ উদার বার্তাবহরূপে। মুযুক্ষু শিষ্যার গুরুকে চিনে নিতে বিলম্ব 
হোল না। বিবেকানন্দের বাণী শোনামাত্র নিবেদিতার মনে হোল 
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£696 11806, ভারতাগত আচার্ষের মহিমময়ী বাণীতে খুঁজে পেলেন 
তৃষ্তাবারি। সে অস্বতময় সবজনীন উদার আহ্বান তার মর্মে মর্মে 


পপ্রব্রাজিকা নির্তয়প্রাণ! ১৭৫ 


অনুরণিত হোল। “আশ্চর্য্যোইস্য বক্ত। কুশলোইস্ত লব্ধা” উপনিষদ 
বাণীর সত্যতা আবারজগৎসমক্ষে প্রমাণিত হোল বিবেকানন্দ-নিবেদিত৷ 
চরিত্রে। গুরু-নির্দেশ, গুরুদত্ত সত্যের জ্যোতির্ময় রূপ শুভ! চক্দ্রমার হ্যায় 
এমন সুন্দরভাবে গ্রহণ আর বিকীরণ জগৎ অতি অশ্লই প্রত্যক্ষ করেছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ যখন বন্ত্রনির্ধোষে আহ্বান জানালেন--জগং 
এমন বিশজন লোক চায় যার! বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে ভগবান 
ছাড়া কিছু চাই না*'1 নিবেদিতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন,_- 
তিনি সেই বিশজনের একজন। যথার্থই বুকে হাত দিয়ে বলতে 
পারেন-__হ্যা, আর কিছুই চাই না, জাতি-কুল-মান-যশ আমার জন্য 
নয়। আমি মরজগতের নই, আমার বংশ আলাদ।। আমি সত্যকে 
জেনেছি, আমাব জন্মান্তর ঘটেছে । নচিকেতারই মত তার মনে 
শ্রদ্ধা জাগে, আত্মপ্রত্যয় আসে-_-বিহুনামেমি প্রথমে, বহুনামেমি 
মধ্যমো- বিবেকানন্দ-বিঘোষিত মহান্ত্রতে আমি অংশ গ্রহণ করে 
ধন্ঞ হতে পারি। সে মহান ভাবকে নিজন্য করার মানসে অস্তরে 
ভাঁত্র ব্যাকুলতা জাগে। গুরুকে প্রশ্ব করেন_-আপনার মিশনের 
উদ্দেশ্য এবং আদর্শ কি হবে? উত্তর পেলেন-_“মানুষের অন্তমিহিত 
দেবত্বের প্রচার আর সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা নিরূপণ কর1।, 
স্বাতী নক্ষত্রের জল হৃদয়ে ধারণ করে শুক্তি মুক্তো গড়ে তোলার 
মানসে অগাধ জলে ডুব দিল । 

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র 
চিন্তা__গুরু যে আমাদের উপর সনাতন ধর্মের পুনরুজ্জীবনের ভার 
দিয়ে গেছেন, সে সর্বজনীন উদার ভাবের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের 
উপায় কি, পম্থা কি? 

সে উজ্জীবন কি কেবল ভারত আর ভারতীয়দের জন্ত ? আর 
খষি যেমন উদাত্ত ক্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন__ 

শৃ্বস্ত বিশ্বে অমৃতন্থ পুত্রাঃ 
আ! যে ধামানি দিব্যানি তন্ৌ***... 


১৩৬ গুক ও শিষা 


কেবল মর্তবাসী নয়, দিব্যলোকবাসীরাও অবধান কর আমি সে দিব্য 
জ্যোতির্সয় পুরুষকে জেনেছি, যাকে জানলে মৃত্যুর পারে যাঁওয়৷ যায়। 
এ পথ ভিন্ন আর অন্য পথ নেই । 

শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন ও সাধন সমগ্র জগতের জন্ত। বিংশ 
শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে নবধর্মের বাণী ভারত হতেই আবার 
বিঘোষিত হোল-_-“অদ্বৈত জ্ঞান আচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।” 
জীবনের চরম আদর্শ সম্বন্ধে পরম সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে সদা জাগ্রত 
থাকতে হবে। “যত মত, তত পথ”, ধশবজ্ঞানে জীবসেবা_-সে 
অদ্বৈত জ্ঞান আচলে বাঁধার বিভিন্ন পন্থা মাত্র । শ্রীরামকৃষ্ণের বাতাবহ 
স্বামী বিবেকানন্দ তাই সনাতন ধর্মকে নৃতনরূপে নূতন ভাষায় 
সর্বসমক্ষে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নিধিশেষে, প্রতিষ্ঠা করলেন। এ 
কর্ণ-পরিণত-বেদান্তজ্ঞানে (019001081 /০৮2101509) সকলেই স্বন্থ 
পরিবেশে পূর্ণ মর্যাদা, পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, পুর্ণ আদর্শ লাভের অধিকারী 
হতে পারে। 

বেদান্তস্ূর্য বিবেকানন্দের কিরণসম্পাতে মুকুলিকা মার্গারেট 
নোবলের নয়ন উন্মীলিত হয়েছিল, পূর্ণ প্রক্ষুটিত নিবেদিতা-পুষ্পের 
প্রতিটি পাপড়ি তাই বুঝি বা বেদান্ত আভাতে সমুজ্জল। নিবেদিতার 
অতি সাধারণ কথা, অতি সাধারণ লেখা, সাধারণ নির্দেশ পর্যন্ত সেই 
অদ্বৈতজ্ঞানের প্রকাশক । জীবনের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি 
নিঃসংশয়, গতসন্দেহ। সেখানে কোন লুকোচুরি, রাখাঢাক। বা 
দিরুক্তির স্থান নেই। বহু সংপ্রশ্ন কৌতুহল এবং জল্লপনা-কল্পনাকে 
তিনি নিবৃত্ত করে দিয়েছেন স্বীয় অনুপম স্বাক্ষর দিয়ে-_'রামকৃষ্জ 
বিবেকানন্দের নিবেদিতা ।” 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'_এই তার স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ 
পরিচয়। তার জীবনের অন্তান্ত ভূমিকা স্বীয় বহুমুখী প্রতিভার 
বিভিন্ন দৃক্‌-দর্শন মাত্র । 


প্রত্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা ১৭৭ 


আমাদের শাস্ত্র বলেন, গুরুর কাজ আত্মার সঙ্গে পরমাত্সার 
সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া । বিবেকানন্দ প্রদত্ত আধ্যাত্মিক অঞ্জন 
নিবেদিতাকে ভারতমাতার মধ্যে সে পরমাত্মার সন্ধান দিয়েছিল, 
আত পরমাত্মাতে একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন । [06 7185021 ৪5 
[599 71 গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন স্বামিজী--০]106 6৪5] 02016 
15 বলতে গিয়ে বলতেন, আমি এমন একট! মন্রির করতে চাই যেখানে 
সকল দেশের লোক নিজ নিজ পূজ। করতে পারবে, সেখানে কেবল 
“৩ থাকবে'__কিন্ত আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার সে উক্তির মধ্যে 
আরও মহত্তর মন্দিরের আভাস পেয়েছিলেন ; তা হোল ভারতমাতা। 
নিজে। মহিমময়ী মাতারূপে তিনি চির-বিরাজমানা-যিনি সকল 
সম্প্রদায়কে সমভাবে ক্রোড়ে ধারণ করেছেন, সকল ধর্মকে নিবিশেষে 
আশ্রয় দিয়েছেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য বিজয়ের পর ভারতে পদার্পণ করে 
বলেছিলেন__আগে একে ভালবাসতাঁম, এখন এর প্রতিটি ধুলিকণা৷ 
আমার কাছে পবিত্র, ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি। সেই পুণ্যভূমির অধঃপতন 
দর্শন করে ব্যাকুল হৃদয়ে মাদ্রাজবাসীকে বলেছিলেন-_-“তোমরা কি 
প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ দেব ও ঝধির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়। 
&(ড়াইয়াছেন !.."অধ্যাত্ব-পিপান্তু নরনারী প্রাণবারির জন্য সতৃষ্ণনয়নে 
ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে, 

নিবেদিতা যে সে অধ্যাত্ম পিপাসার তীব্রতা, এবং অমিয়বারির 
মৃত-সঞ্্ীবনী ক্ষমতা-_ছুই-ই জানেন! ভারতমাত। তাকে কন্তারূপে 
গ্রহণ করে তাঁকেও যে দেবহূর্ণভ উত্তরাধিকার দিয়েছেন। “দেবত্ব 
প্রচার আর দেবত্ব প্রকাশের পন্থ। দেখিয়ে দেওয়া”__এই তার সাধন) । 
সাধনায় তিনি পাগল হলেন। কিন্ত সে পাগলামী তাকে চঞ্চল ন। 
করে শান্ত নিগ্ধ করে তুলেছিল, অপরের প্রতি সমালোচনা-প্রব্ণ। ন৷ 
করে পরম সহানুভূতিশীল করেছিল। সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে মলয় 


মারুতের কোমলতা লাভ করে, হৃদয়স্থিত পরমানন্দের প্রকাশে তিনি 
নি.--১২ 


১৭৮ গর ও শিস্তা 


দেবজ্যোতিতে জ্যোতিম্তী হয়েছিলেন। তদানীন্তন জনসমাজ সে 
দেবী-সত্বাকে অকুঠ শ্রদ্ধ! না জানিয়ে পারেনি। 

ধর্ভাব নিজস্ব করার অর্থ নিজেকে তন্ভাবে ভাবিত করা। 
নিবেদিতা সনাতন ধর্শকে নিজস্ব করেছিলেন, তিনি তার সঙ্গে এক 
এবং অভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতের ভগিনী 
নিবেদিতা, আধি-ব্যাধি-গ্রস্ত আপামর সাধারণের মাতা নিবেদিতা, 
সেবিক। নিবেদিতা--সমাজের সকল ক্ষেত্রে তার অবাধ বিচবণ। 
কেউ তাকে বিদেশিনী বলে পরিচয় দিলে তিনি মর্মাহত হতেন । 

ভগিনা নিবেদিতা বলতেন--“কি আমরা শিখেছি তাই বড় কথ! 
নয়, সে শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্ঠ সম্যকরূপে কি ত্যাগ বরণ করেছি 
তাও ভাববার কথা ।” স্বীয় জীবন দিয়ে তিনি সে উক্তির যথার্থতা 
প্রমাণ করেছেন। 

পৃজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের মতে শিষ্য তিন প্রকার। প্রথম-__ 
গুরু বল! সত্বেও যে সে নির্দেশ পালন করে নী। দ্বিতীয়--গুরু 
আদেশ করলে তা পালনে যথাসাধ্য যত্বপর হয়। তৃতীয়-__ 
গুরুর আদেশের অপেক্ষা না রেখে, তার মনোগত ভাব বুঝতে 
পেরে তা পালনের জন্ সবান্তঃকরণে সচেষ্ট হয়। ভগিনী নিবেদিতা 
স্বীয় গুরু বিবেকানন্দের মনোগত ভাব জমগ্টিকে নিজ জীবনে, চিন্তায় 
ও কর্মে প্রয়োগ করার ব্রত উদ্যাপন পূর্বক শ্রেষ্ঠ শিষ্যার নিদর্শন 
রেখে গেছেন। তার লেখা পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী চিরদিন সে সাক্ষ্য 
বহন করে থাকবে। 

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এহেন শিস্তা কেন গুরু প্রবতিত রামকৃষ্ণ 
সজ্ঘ ত্যাগ করে এক ভিন্ন পরিবেশে জীবন কাটিয়ে গেলেন। মনে 
পড়ে একবার দেওয়ান হরিদাস বিহারী দাস ম্বামী বিবেকানন্দকে 
শ্রেহময়ী মাতা এবং ভ্রাতা ভগিনীদের অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করে 
সন্গ্যাসী হওয়ার জন্য অনুযোগ করেছিলেন। সম্বামীজী উত্তরে 
লিখেছিলেন--“যদি আমি সংসার ত্যাগ না করিতাম, তবে আমার 


প্রব্রাজক। নির্ভয়গ্রাণ। ১৫৯ 


মহান্‌ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস যে বিরাট সত্য প্রচাব করিতে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহ। প্রকাশিত হইতে পারিত ন1। এরূপ 
বিরাট পরিধি না হলেও অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে 
যে, ভগিনীব বহুমুখী প্রতিভা সঙ্ঘরূপ গপ্ডীর মধ্যে না থেকে 
বহির্জগতে সমাজের সর্বস্তরে এক ব্যাপক প্রেরণা এবং প্রভাব বিস্তার 
করে স্বামী বিবেকানন্দের মূল ভাবধারাকে দ্রুত রূপায়িত করতে 
সমর্থ হয়েছিল। ধর্মের তথাকথিত কোন বাহ্য চিহ্ন তার জীবনকে 
সাধারণ জনসমাজ থেকে পৃথক করে রাখেনি বলে সকলেই ভগিনীকে 
নিঃসস্কোচে স্ব স্ব গোষ্ঠীর সঙ্গে এক করে নিতে পেরেছিলেন 
সাহিত্যিক তাকে সাহিত্যসেবী ভাবে, শিল্পী শিল্লান্ুরাগী জ্ঞানে, 
রাজনীতিক রাজনীতিবিদরূপে, এতিহাসিক ইতিহাসবেত্বাবোধে 
সানন্দে সাগ্রহে ভগিনীকে বরণ করে নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দেব নিবেদিতা কিন্তু সবত্র একটি মাত্র সঙ্গীতকে নানা 
বাগে, নানা আলাপে স্বর দিয়ে গেলেন-__অন্তনিহিত দেবত্বের প্রকাশ 
এবং জীবনে তার প্রয়োগ * ভারতের মূল স্থুর আধ্যাত্মিকতার উচ্চ 
আদর্শকে সবপ্রচেষ্টাতে রূপায়িত করার সাধনা । ওস্তাদ সঙ্গীতজ্ঞ 
বিবেকানন্দ যে অমোঘ-মন্ত্রপৃত রামকৃষ্ণ-বীণা নিবেদিতার হস্তে তুলে 
দিয়েছিলেন যোগ্যতমা শিষ্ঠাবপে তিনি তার প্রতিটি অন্ত্রীতে অপুৰ 
ঝঙ্কার তুলতে পরিপূর্ণভাবে সমর্থা হয়েছিলেন । 

কি সরল সুস্পষ্ট নিগৃঢ় ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ ভগিনী নিবেদিতার 
রচনাবলা ! জীবনের সবক্ষেত্রে বনুত্বের মধ্যে একত্বের সাধনাকে 
কিভাবে সফল করে তুলতে পার! যায় তা তিনি নানাভাবে 
চিত্রিত করেছেন। তিনি বলতেন-__অদ্বৈতবাদীর নিকট জাগতিক 
পারমাথিক বলে কোন সীমারেখ। থাকতে পারে না; প্রচেষ্টা মাত্রই 
পুজা | 2/0917-0091176 ৪৫008010905 আর আত্মবিষ্ভা গবেষণার 
মধ্ো প্রকারগত কোন ভেদ নেই, মনুষ্যত্ব বিকাশের পূর্ণতার মধ্যে 
দেবত্ব প্রকাশের সুচনা । 


১৮৪ গুরু ও শিল্তাঁ 


“পৌরুষ মুক্তিরই নামান্তর মাত্র। বাস্তবিক পৌরুষসম্পন্ন 
ব্যক্তির স্বীয় পৌরুষ সম্বন্ধে সচেতন থাকবার পর্যন্ত অবকাশ ঘটে 
না। যেসর মনোবৃত্বি আমাদের করনের মধ্যে পৌরুষের প্রকাশ 
সাধনে সক্ষম তাকেই মর্যাদা দেওয়া উচিত। জীবনের সাধারণ 
পরিস্থিতিগুলিতে সুষ্ঠ সুন্দর নিভীঁক প্রকাশই জীবনের বৃহত্তর 
পরিধিতে বীরত্বরূপে স্বতংক্ফুর্ত হতে দেখা যায়। 

কত গভীর আবেগ আর শুভেচ্ছা নিয়েই না গুরু শিষ্যাকে 
আশীর্বাদ করেছিলেন--“সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ কর। যদি আমি 
তোমায় স্থণ্টি করে থাকি ৬বে সেখানে বিনাশপ্রাপ্ত হও আর যদ্দি মা! 
্রন্মময়ী তোমাকে স্থষ্টি করে থাকেন তবে বেঁচে থাক ।'-_কর্তব্য এবং 
পন্থা! সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ইঙ্গিত। সে স্বাধীনতাকে 
প্রয়োজনবোধে প্রয়োগ করতে নিবেদিতা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ 
করেন নি। নোঙ্গর কিন্তু চিরদিনের জন্য গুক-পাদপদ্ধে বাধা ছিল। 
তাই বিভিন্ন আ্রোতমুখে বিভিন্ন গতি তীকে ভাসিয়ে নিতে পারেনি । 
সম্পূর্ণ স্ব-প্রতিষ্ঠ থেকে স্ব-বশে নিজেকে পরিচালিত করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন। রামকৃষ্-বিবেকানন্দের নিবেদিতারপেই তিনি শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন_-171)6 0086 13 91101107600 1 80911 
922 ১ 500119৩--তরণী ডুবছে আমি কিন্তু সূর্যোদয় দেখব__ 
জীবনে যাকে সমগ্র সত্ব] দিয়ে বরণ করেছিলেন, জীবনান্তে সেই 
জ্যোতির্ময় স্বরূপেই পরম মিলন সংসাধিত হোল। 


ভগিনী নিবেদিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভগিনী নিবেদিতাঁকে অগণিত ভারত সন্তীনের এক জন হিসেবে সম্রদ্ধ 
প্রণাম নিবেদন করি। সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি তার জন্য অন্তরে অন্তরে 
যে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা বহন করে, প্রতিদিনের সেই কৃতজ্ঞতা তাকে 
নিবেদন করি। তাকে আমরা একান্ত আপন জনের মত জ্ঞান করি, 
তাই অন্তরের মমতা ও গ্রীতি নিবেদন করি সেই কৃতজ্্রতার 
সঙ্গে। সমগ্র জাতির তিনি জ্যেষ্ঠা ভগ্রীতুল্য। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর 
সব সম্মান, জব শ্রদ্ধা সকল প্রতি ও মমতা! তাকে নিবেদন 
করি। 

তার সমগ্র জীবনকথা আলোচনা করলে একটি কথাই যেন স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। তার প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, প্রীতি ও মমতা! 
তার পরিমাণবিচার তার কর্ণ ও কীতির আপেক্ষিক নয়, তা তার কর্ম 
ও কীতিনিরপেক্ষ। তার কথা মনে হলেই বার বার মনে হয় 
ভারতবর্ষের মানুষের এক ভগ্নী বিধাতার কোন্‌ সকৌতুক নির্দেশে, 
ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে সমুদ্রপারে, ভিন্ন এক সংস্কৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তারপর যেন বিধাতারই অমোঘ নির্দেশে আবার নিজের 
জীবনব্যাপী আাধনায় সেই হারানো মাতৃভূমিকে এবং ভ্রাতৃকুলকে 
পুনরাবিষ্কার করে আবার দিগুণিত মমতায় তাকে আপনার হৃদয়ে 
ফিরে পেয়েছিলেন। ভগ্নী নিবেদিতার জীবন-সাধনা! এই ফিরে 
পাবার সাধনা । তিনি আমাদের পাবার জন্য তপস্তা করেছিলেন । 
আমর] তাকে পাবার জন্য কোন তপস্তা করিনি। তার সমস্ত তপস্তা! 
আমাদের আপনায় করে পাবার জন্ত ব্যয়িত হয়েছে। 'দুরাস্তরবাসিনী 
জ্যেষ্টা ভগ্নী আবার স্বগৃহে ফিরে এসেছেন। আমাদের তার ন্েহ- 
সমাদরে আগ্নুত করতে, আমাদের ভঙ্ট চরিত্রকে স্বমহিমায় পুনরায় 


১৮২ ভগিনী নিবেদিতা 


সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি তার সমস্ত প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেছেন । 
তাই আমাদের অন্তরের ঘা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা সবই তার প্রাপ্য । 

তার প্রাপ্যের স্বরূপটি কেমন তা তার জীবনের একটি ঘটন। 
বিবৃত করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৯০২ সালের 8ঠ। জুলাই স্বামীজী 
দেহত্যাগ করেন। ২রা জুলাই বাগবাজার থেকে নিবেদিতা 
গিয়েছিলেন বেলুড় মঠে গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং কিছু 
আলোচনা করতে । কথাবার্তার মাঝখানে স্বামীজী একবার 
বললেন-__“আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্ত হচ্ছি।, 

সেদ্রিন ছিল একাদশী । স্বামীজী নিজে উপবাস করেছিলেন । 
কিন্ত নিবেদিতাকে আহার করাবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং 
নিজেই শিষ্যাকে আহার্ষ পরিবেশন করলেন। আহারের মধ্যে 
কাঠালের বিচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, ভাত আর বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা! দুধ । 
আহারান্তে হাত ধোবার জন্য তিনি নিজেই নিবেদিতার হাতে জল 
ঢেলে দিলেন এবং তোয়ালে দিয়ে হাত মুছিয়ে দিলেন । 

স্বামীজী গুরু, নিবেদিতা শিষ্যা--স্ৃতরাং তারই এসব করা 
উচিত, তাই নিবেদিত। প্রতিবাদ করে বললেন, “ম্বামীজী, এ সব 
আমারই আপনার জন্য করা উচিত, আপনার আমার জন্য স্য়।” 

স্বামীজী উত্তরে বললেন_-ঈশা তো তার শিষ্যদের পা! ধুইয়ে 
দিয়েছিলেন ।' 

উপরে যে স্েহ ও সমাদরের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, 
এই স্সেহ ও সমাদরই ভগ্নী নিবেদিতার প্রাপা ভারতবর্ষের 
মানুষের কাছে। 

ভারতবর্ষে নিবেদিতা এসেছিলেন ভারতবর্কে ভালবাসতে । 
সংস্কারকরূপে তিনি আসেন নি। ভালবাসার জন্যই তিনি সংস্কারের 
কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাই এস সংস্কীরের মধ্যে কোন এক বিশেষ 
জাতীয় সংস্কারকেই তিনি বেছে নেন নি। তার আশে পাশের 
মানুষের, যাদের তিনি ভালবাসেন, ভালবাসতে এসেছেন, তাদের 


তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩ 


জীবনে যেখানেই তিনি ভ্রষ্টত। বা! আচ্ছন্নতা দেখেছেন তাকেই সংস্কাৰ 
করবার জন্তে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। মা যেমন শিশুর দেহেব 
কোন অংশে ময়লা! লাগলে ত। একান্ত সেেহে পরিষ্কার করে দেন, 
তেমনি মন এবং দৃষ্টি নিয়েই সংস্কারে কাজে এগিয়ে যেতেন। 

এদেশে এসে এদেশের হৃদয়কে জয় করা তার পক্ষে সহজ হয়নি । 
তার হৃদয়-অস্তঃপুরে যেমন ভারতবর্ষের বিগ্রহ মৃত্তিকে স্থাপন কৰে 
নিয়েই তিনি এদেশে এসেছিলেন তেমনি এদেশে এসে তিনিও নিজের 
স্থান খুঁজেছিলেন এখানকাধ হৃদয়-অন্তঃপুরে কলকাতায় এসে 
তিনি স্বামীজীব নির্দেশে বাঙালী সমাজেব অন্তঃপুবে, বাগবাজারে 
নিজের সাধনাৰ আসন পেতেছিলেন। তখনকার দিনের রীতি 
অনুযায়ী তাকে অনেক অনেক বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে-_ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে বিবোধিতা অতি স্ক্্, অথচ যার আঘাতে 
অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়। সে সব আঘাত, সব বিরোধিতা তিনি দিনে 
দিনে তিলে তিলে সহা করেছেন এবং সে সবকে জয় করেছেন। যদি 
তার অন্তরে অমেয় প্রেম না থাকত তাহলে তাকে রণে ভঙ্গ দিতে 
হত। সেই প্রেমই তাকে সমাজের অন্তঃপুর থেকে হৃদয়ের অস্তঃপুরে 
নিয়ে গিয়েছে। 

এই প্রেমের জন্যই বিদেশে আমেরিকায় যখন তিনি অর্থ সংগ্রহ 
অভিযান আরম্ভ করেন তখন সতীদাহ, পুরুষের বহুবিবাহ, জাতিভেদ, 
মেয়েদের উপর নানান অবিচার, শিক্ষার অভাব, নানাবিধ কুসংস্কার, 
গঙ্গাসাগরে শিশু বিসর্জন প্রভৃতি উপলক্ষ্য করে মিশনারীদের 
প্রচারিত কুৎসার জবাব দিতে তিনি ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হতেন। কন্যার 
যেমন জননীর নিশ্দা সহা হয় না, মা যেমন সন্তানের কুৎসা সহা করতে 
পারেন না তেমনি নিবেদ্িতার কাছে ভারতবর্ষের কুৎসা মসহা ছিল । 

তাঁর সব কর্ম ও কীন্তির অন্তরালে যে ভাবতপ্রেম ছিল তাই 
তাকে আমাদের আপনজন করে দিয়েছিল ম্বামীজী তাকে 
আশীর্বাদ করে লিখেছিলেন £ 


১৮৪ ভগিনী নিবেদিতা 


মায়ের হাদয় আর বীরের দৃঢ়তা, 

মলয়-সমীরে যথা সিদ্ধ মধুর্তা। 

যে পবিভ্র-কান্তি, বীর্য, আর্য-বেদীতলে, 

নিত্য বাজে, বাধাহীন দীপ্ত শিখানলে; 

এসব তোমার হোক-__আরও হোক শত 

অতীত জীবনে যাহা ছিল স্বপ্লাতীত; 

ভবিষ্যং ভারতের সন্তানের তরে 

সেবিকা বান্ধবী, মাত! তুমি একাধারে । 

ভারত-সন্ভানের সেই একাধারে সেবিকা-বান্ধবী-মাতা, তত্র 

নিবেদিতাকে প্রণাম নিবেদন করে বলি-_-আজ শতবর্ষ পরে যে 
প্রণীম তাকে আমর! নিবেদন করছি আবও বহু শতাব্দী পরে সে 
প্রণাম এমনি অম্লান থাকবে। 


নিবেদিতা বিনয়কুমার সরকার 


নিবেদিতা তুখোর মেয়ে, মগজটা ছিল ভারী ধারালে!। পাশ্চাত্য 
স্বাদেশিকতা, ভাবনিষ্ঠা, রোমার্টিকতা ইত্যাদি রসে তার চিত্তভাগ্তার 
ছিল ভরপুর। | সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মারফং ভারত, ভারতীয় জনসাধারণ আর 
ভারতীয় সংস্কৃতির পায়ে। ভারতীয় নরনারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, 
বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যুৎ বাংলানো তার পক্ষে মুড়ি-ুড়কি 
খাওয়ার মত সোজা কাজ ছিল। ঠিক যেন আদর্শনিষ্ঠ ও ভাবুক 
ভাবতীয় স্বদেশ সেবকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিবেদিতা সমগ্র ভাবতের 
বিকাশধার! দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন।**'কোন বিদেশী পণ্ডিত ভারতীয় 
নবনাবীর জীবন-কথা এত গভীবভাবে বুঝতে পারে তা কল্পনা করা 
অসম্তব। নিবেদিতার সঙ্গে কথাবাতীয় তাব এই বিশ্লেষণ শক্তি ও 
অন্তদৃ্টি সহজেই ধরা পড়ত। এই সবের ভেতরকার ভাবতীয় 
দরদরটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।*-। 

তিনি যুবক ভারতকে স্বদেশ-নিষ্ঠায় উদ্দ্ধ করতে পেরেছিলেন। 
স্বদেশ-সেবকের কাজে যে লোকটা! কাঠখড় জোগাতে পারে না, যুবক 
বাঙলা তাকে বড় একটা পুছে না [তীয় কারণ তার গবেষণা 
শাক্তি সংস্কৃতি বিশ্লেষণের কায়দা জীবন-সম্ন্ধে হৃক্ দৃষ্টি আব ইংরেজি 
রচনা-কৌশল। এই ছুই কারণে বহুসংখ্যক যুব৷ নিবেদিতাব কাছে 
প্রেরণা পেয়েছে। 


নিবেদিতার কথা দীনেশচন্দ্র সেন 


প্রথম বৎসর [ ১৯০৭ সনে | রিভার হইয়া আমি ইংরেজিতে বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে নিযুক্ত হই। এই পুস্তকখানি সমাধা 
করিয়া আমি দুইজনকে দ্রেখাইয়াছিলাম। তারমধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য মিস মার্গারেট নোবলের নাম-_গনবেদিতা+ নামেই 
বঙ্গ-সমাজে তিনি পরিচিত। ...একদিন সকালবেল। তার সহিত 
দেখ করিয়া পুস্তকখামি তাকে দেখাইবার প্রস্তাব করি, তিনি 
তর্খনই স্বীকার করিলেন, আমি বলিলাম, “পুস্তকখানি খুব বড়।? 
তা হোক না, আমি যখন বলেছি, তখন দেখে দেব।” এই 
বলিয়। তিনি হাসিমুখে আমাকে বিদায় করিলেন। 

তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পুস্তকখানি পড়িতে 
লাগিলেন। ইংরেজি ইডিয়ম' সংক্রান্ত ভুল মাঝে মাঝে না পাইতেন. 
এমন নহে, কিন্ত তিনি মোটের উপর বলিতেন, “আপনার ইংরেজি 
ভাল”-ভাবের দিক দিয়া তাহার সঙ্গে আমার সব্দা তর্কবিতর্ক ও 
বিরোধ চলিত,..কোন একটা কথা লইয়া তর্ক বাধিত, হয়তো 
পুস্তকের এক লাইনও পড়া হইল না, ছুইদিন তর্ক-যুদ্ধে কাটিয়া 
যাইত হর 

কোন একটা বিষয়ের ভার লইলে তিনি এটা মনে করিতে 
পারিতেন না যে, উহা পরের। সেটি সম্পূর্ণ আপনার ভাবিয়! 
খাটিতেন,__-এই ভাবের পরিশ্রম কেহ মূল্য দিয় ক্রয় করিতে পারে 
না; কোন কোনদিন সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি খাটিয়াছেন, 
ইহার মধ্যে তিনি ও আমি ২৫ মিনিটের জন্ত খাইয়া লইয়াছি মাত্র, 
_ এরূপ নিংস্বার্থ, আত্মপর ভাববিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে, শুধু 
সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী কার্ষে তন্ময় লোক আমি 


দীনেশচন্দ্র সেন বর 


জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিফষাম 
কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহ। শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম*** 
কবিতা! বুঝিবার শক্তি তাহার অসামান্ত ছিল। শুন্য পুরাণের 
শিব সম্বন্ধে একটা ছড়া আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহাতে লিখিত 
আছে-_“শিব তুমি কেন ভিক্ষ। করিয়া খাও? ভিক্ষা বড় হীনবৃত্তি, 
কোনদিন কিছু জোটে, আর কোনদিন রিক্ত ভাণ্ডে ফিরিয়া আস, 
তুমি চাষ করিয়া ধান বোন, তাহলে তোমার এ কষ্ট দূর হইবে। 
হে প্রতু, তুমি কতদিন উলঙ্গ হইয়া অথবা “কেঁওদা” বাঘের ছাল 
পরিয়া কাটাইবে? যদি কাপাস বুনিয়া তুলে! তৈরী কর__তৰে 
কাপড় পরিতে পাইয়া কত সুখী হইবে ।”-_-এই ভাব-সমন্বলিত পয়ারের 
মধ্যে যে ভারতীয় কোন অপুর্ব প্রেরণা থাকিতে পারে তাহা তো৷ 
আমার মনেই হয় নাই, কিন্তু তিনি এ স্থানটি পড়িয়া একেবারে 
লাফাইয়া উঠিলেন, কেবল “আশ্চর্য, আশ্চর্য এই কথাটি বারংবার 
বলিতে লাগিলেন। আমি বলিল।ম, ভগিনী, এট।তে এমন কি 
জিনিস পেয়েছেন, যে দীনদরিদ্র হঠাৎ রাজ্য পেলে যেরূপ আহ্লাদিত 
হয়, আপনি সেইরূপ হয়ে পড়েছেন । নিবেদিতা সেই কবিতাটি 
হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া, এক হাত দিয়া অপর হাত চাপিয়৷ ধরিয়া 
আনন্বগবফুল্ল চোখে কেবলই বলিতে লাগিলেন, “ও দীনেশবাবু এটা 
একটা আশ্চর্য জিনিস। আমি ভাবিলাম, ক্ষেপ! মেয়ের মাথায় যেন 
কি হয়েছে । সেই সময় সেখানে আর একজন মেমসাহেব ছিলেন, 
আমি তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। পরদিন তাহাকে নিরালা পাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “নিবেদিতা এই শিবের কবিতায় এমন আশ্চর্য কি 
পাইয়াছেন, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি 
শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, “শুনেছি, সাধারণ ভক্ত ও উপাসক 
তাহাদের দেবতার নিকট সাহায্য চাহিয়া প্রার্থনা৷ করেন_ ঠাকুর 
আমায় ধন দিন, যশ দিন, মান দিন, স্বাস্থ্য দিন__তাহারা কত কি 
বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু এ কবিতায় ভক্ত তার উপাস্তের প্রতি 


১৮৮ নিবেদিতার কথ! 


অন্ুরক্ত হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন, নিজের ছুঃখের 
কথ! তার মনে নাই? ঠাকুরের ছুঃখে তার প্রাণ গলিয়া গিয়াছে, 
ঠাকুরের কষ্ট যাতে নিবারণ হয়, তাই তার ভাবনার লক্ষ্য হইয়াছে । 

আমি তখন নিবেদিতার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম।*"" 

একদিন ফাল্তুন মাসের মধ্যান্নে নিবেদিতাকে সঙ্গে করিয়া আমি 
ও গণেন একখানি নৌকায় খড়দহ রওনা হইলাম ।...আমরা 
বাগবাজারের ঘাটে উঠিয়া সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আলোচনা করিতে 
করিতে যাইতেছি, এমন সময় একটা সাজিতে কতকগুলি মেটে পুতুল 
লইয়া একটা ফেরীওয়াল৷ বিক্রয় করিতে যাইতেছে দেখিয়া তিনি 
তাহাকে ডাকিলেন এবং পুতুলগুলি দেখিয়া আনন্দে একেবারে 
আত্মহারা হইলেন। পুতুল তিনটি এক পয়সায় বিক্রী হয়। হলুদে 
আর কালো রঙে রঞ্জিত, স্ত্রীমূত্তি মাথায় একটা খোপা ও জগন্নাথের 
হাতেব মত ছোট অর্ধসমান্ত ছুইখাশি হাত, পায়ের জায়গ। মৃত্তিকায় 
গড়া শিবলিঙ্গ অথবা বেতের মোড়ার মত। এবপ পুতুল তো! শত 
শত অলিগলিতে পাওয়া যাঁয়, বঙ্গের এমন বালক বালিকা বোধ হয় 
নাই যাহারা এরূপ পুতুলের দশ বিশটা শৈশবে না ভাঙ্গিয়াছে। 
এই পুতুল হাতে লইয়া 491) 12709590 চ৪01006101-- ক্রমাগত 
এইরূপ প্রশংসোক্তি করিতে লাগিলেন, আমি বলিলাম “একেবারে 
ক্ষেপে গেলেন নাকি? এগুলির ভিতরে কি পেয়েছেন 
ষে রাস্তায় দাঁড়াইয়া এরূপ করছেন? এখুনি আবার খড়দহের মত 
এখানে ভিড় জমাবেন, দেখছি ।” নিবেদিতা আমার কথায় দৃক্পাত 
না করিয়া কেবল “অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত, অতি সুন্দর এইরূপ 
মন্তব্য উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করিতে করিতে এক টাকায় সেই সমস্তগুলি 
পুতুল কিনিয়। রামলালের হাতে দ্রিলেন। তারপর আমি বিদায় 
লইলাম। 

পরদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পুভুলগুলি লইয়া কাল ওরূপ 
করেছিলেন কেন ? তিনি বলিলেন-__'আপনি ও বুঝবেন না, ওর মত 


দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৯ 


সুন্দর ও আশ্চর্য জিনিস আমি ভারতবর্ষে দেখি নাই। এই বলিয় 
অতি লুব্ধ চক্ষে তাহার একটি হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলেন। 
যাহাকে বাড়াইবেন, তাহার মাথা আকাশে না ঠেকাইয়া ছাড়িবেন 
না। আমি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । 

কিন্ত তিনদিন পরে মেজাজটা একটু পড়িয়৷ আসিয়াছিল, সেদিন 
হাসিয়া বলিলেন, 'দীনেশবাবু ওই পুতুল আমার এত ভাল লেগেছে 
কেন, শুনবেন। ৩০০০ খুঃ পুবের অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৫০০০ 
বৎসর পূর্বের অনেকগুলি জিনিস সম্প্রতি ক্রীট দ্বীপ হইতে ডাঃ 
ইভান্স আবিষ্কার করিয়া বিলাতে লইয়া আসিয়ছেন। আমি এবার 
বিলাত যাইয়া সেগুলি দেখিয়া আসিয়াছি, সেই সংগ্রহের ভিতব 
অবিকল এই পুতুলের মত পুতুল দেখিয়। আসিরাছি।..., 

দাজিলিং যাওয়ার কয়েকদিন পূবে আমাব ইংরেজিতে লিখিত 
বঙ্গভাবা ও সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস প্রকীশত হইয়া আসিল, আমি 
তাহাব ছুইখানি তাহাকে দিলাম। ভূমিকায় তাহার নাম ণ' প্রকাশ 
করার জন্য তিনি আমাকে বাধ্য করিয়াছিলেন, পুস্তক পাইয়া যে 
তিনি কতরূপে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আর কি বলিব। 

তাহার শেষ কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছে। একটু করুণ 
কে তিনি বলিলেন, "এই বই উপলক্ষ্যে বদিন আপনার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়।ছে, ছুইজনে একত্রে কত খাটিয়াছি। এখন কাজ 
শেষ হইয়া গিয়াছে, আর বোধহয় আপনাকে তেমন ঘন ঘন পাইব 
না। কিন্ত যে সৌহার্ঘ্যের স্থষ্টি হইয়াছে, তাহ! আপনি ভাঙ্গিবেন না, 
আপনি যদি পূব না৷ আসেন, তবে আমি কষ্ট বোধ করব ।” বস্তুতঃ 
তাহার ভগিনীজনোচিত আদর আমার নিকট কত মূল্যবান ও 
গ্রীতিকর ছিল, তাহা আর কি লিখিব! যেদিন তাহার মৃত্যু-সংবাদ 
পাইলাম সেদিন সমস্ত বৌসপাঁড়াটা! আমার নিকট একটা মহাশুন্তের 
ম্যায় বোধ হইয়াছিল। 


নিবেদিতা-স্মৃতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


১৯০৭ সালের জানুয়ারি সাসে “মভার্ন রিভিউ; মাসিক পত্রের প্রথম 
সংখ্য। প্রকাশিত হয়। তাহার কয়েকমাস আগে হইতে উহার জন্য 
প্রবন্ধ চিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ কবতে আরম্ভ করি। তখন নটেশনের 
'ইত্ডিয়ান রিভিউ”, সচ্চিদানন্দ সিংহের “হিন্দুস্থান রিভিউ” এবং 
মালাবারীর “ইষ্ট এগ ওয়েষ্ট' এই তিনখানি প্রধান ইংরেজী মাসিকপত্র 
ভিল। সেইজন্য এইরূপ একটি কথা উঠে যে, আমার কাগজ অল্পদিনের 
মধ্যেই লেখার অভাবে উঠিয়া যাইবে _কে উহাতে লিখিবে ? যথেষ্ট 
ও ভাল লেখা পাইবৰ কিনা সে বিষয়ে আমরাও যে সন্দেহ ছিল ন৷ 
এমন নয়, কিন্তু আমি যখন নিঃসম্বল অবস্থায় চাকরীতে ইস্তফা দিয়া 
ইংরেজি মাসিকপত্র চালাইবার সংকল্প করি, তখন প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলাম আর কেহ না লিখিলেও আমার নিজের সংগৃহীত নান! 
তথ্য দিয়া প্রবন্ধ লিখিয়৷ কাগজ চালাইয়া দেখিব চলে কিনা । আমার 
প্রবন্ধে সাহিত্যিক উৎকর্ষ থাকিবে না, তাহ! জানিতাম ; কিন্ত জ্ঞাতব্য 
অনেক কথা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব এবং যাহা প্রমাণ করিতে 
চাই তাহার সমর্থক যুক্তি দিতে পারিব এই ভরস! ছিল। কিন্তু শুধু 
আমার এইরপ লেখায় ত পত্রিকাটি উৎকৃষ্ট হইবে না, এইজন্থা লেখ৷ 
ও লেখক সংগ্রহের চেষ্টা করিতে আরম্ত করি। 

তখন ভগিনী নিবেদিতার সহিত পরিচয় ছিল না। আমার 
ইংরেজি মাসিকটিতে লিখিবার জন্য ধাহাদিগকে অনুরোধ করি 
তাহাদের মধ্যে অন্থতম আচার্য জগদীশচন্দ্র বনছথ।। আমি তাহার 
ছাত্র বলিয়া তাহাকে অনুরোধ করিতে সংকোচ বোধ করি নাই। 
তিনি বেণী লিখিতে না! পারিলেও কখনো! কখনে। লিখিবেন বলেন 
এবং ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিতে অনুরোধ করেন। নিবেদিত। 


বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯১ 


তার সহিত বলেন লেখার অভাব যাহাতে ন। হয় সে চেষ্টা হইবে । 
তাহার পর হইতে নিজে নাম দিয়! এবং নাম ন! দিয়া, তিনি যতদিন 
বাচিয়া ছিলেন “মভার্ন রিভিউ'তে বিস্তর প্রবন্ধ, নিবন্ধিক।, 
টিপ্পনী ও চিত্রপরিচয় লিখিয়াছিলেন। 

তাহাব রাজনৈতিক মত জানিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল কিন্ত 
সে বিষয়ে বিশেষ কিছু লিখিব না। সাধারণভাবে বলা যাইতে 
পারে যে, তিনি ভারতবর্ষেব পুর্ণ স্বাধীনতার প্রয়াসী ছিলেন। 
স্াধীনতার পতাক! নামাইতে ব৷ ঢাঁক। দিতে তাহার প্রাণে লাগি, 
তবে আপাততঃ ওপনিবেশিক স্বরাজ বা আভ্যন্তরীণ জাতীয় 
আত্মকর্তৃত্বে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহাকে উচ্চতম ব৷ 
চবম লক্ষ্য বলিতে তিনি রাজী ছিলেন ন1।-..তিনি যোদ্ধ প্রকৃতিৰ 
মানুষ ছিলেন। অনেক সময় তাহার কথাবার্তায় ও লেখায় তাহ! 
প্রকাশ পাইত। ধর্ম বিষয়েও তিনি সত্গুণের সহিত রাজসিকতাব 
মিশ্রণ ভালবাসিতেন। তাহার *422555156 [7170019)" নামক 
পুস্তিক। তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু তিনি যেমন তেজস্বিনী ছিলেন 
তেমনি দয়াবতীও ছিলেন ।**. 

তিনি আমার কাগজে লেখায় কয়েকটি বিষয়ে আমার চোখ 
ফুটয়াছিল। আমি প্রথম প্রথম রবি বর্মার ছবির প্রতিলিপি এবং 
সেই জাতীয় অন্যান্ত ছবির প্রতিলিপি ছাপিতাম। তিনি ক্রমাগত 
আমার সহিত তর্কযুদ্ধ করিয়া আমার এই বোধ জন্মান যে, রবি বর্মার 
ও তদ্িধ অন্য ছবির রীতি ভারতীয় নহে এবং পাশ্চাত্য রীতির চিত্র 
হিসাবেও সেগুলি উৎকৃষ্ট নহে। চিঠিতে ছাড়া এসব বিষয় ও অন্যান্ত 
বিষয়ে তাহার সহিত মৌখিক কথা যখন হইত, তখন কথা! বলাব 
কাজ তিনিই বেশী করিতেন, আমি বেশীর ভাগ শ্রোতার কাজ 
করিতাম ।-*" 

ভারতীয় অনেক রীতিনীতি আমর! জনম্মাবধি দেখিয়া আমিতেছি 
বলিয়! অভ্যাসবশতঃ উহার ভিতরকার গুঢ় তত্ব ধরিতে পারিনা» উহার 


১৯২ নিবেদিতা-স্বতি 


প্রাণ' ও অর্থ খুঁজিয়।৷ পাই না, এসব বিষয়ে তাহার অন্তৃ্টি ছিল। 
তিনি মধ্যে মধ্যে ভুল করিতেন না এমন নয়, কিন্ত অনেক সময় অনেক 
রীতিনীতি, ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠানের মজ্জাগত প্রাণের যে সন্ধান 
পাইতেন, তাহা আমরা পাই না। 

ভাবতীয় দেশী জিনিসের প্রতি তাহার গভীর অনুরাগ ছিল। 
একবাৰ তিনি আমাকে তাহাব সহিত প্রত্যুষেই দেখা করিতে 
বলেন। বোসপাড়া লেনে তাহাব সেই জীর্ণ বাড়িতে গিয়া খবর 
দিতেই তিনি বাহিব হইয়া আিলেন। দেখিয়াই বুঝিলাম তিনি 
পূজা পাঠ ও জপ কবিতেছিলেন। পরে নিচে আসিয়া উভয়ে 
জলযোগ কবিলাম। তিনি আমাকে পনীর খাইতে দেওয়ায় বলিলাম 
তাহা খাওয়াব অভ্যাস নাই। তিনি বলিলেন, খান, ইহ! ঢাকার 
তৈবী, বিদেশী নয়। এইবপে দেশী বলিয়া আমাকে কিছু নৃতন 
খেস্ুর গুড়ও খাইতে হইল । তিনি কোথায় একট। আধ পয়সা 
দামেব মাটিব প্রদীপ পাইয়াছিলেন। তাহাব সৌন্দ্ধে মুগ্ধ হইয়। 
তাহা যত্বপৃবক রাখিয়! দিয়াছিলেন। 

তাহাৰ বন্ধুপ্রীতি ও হিতৈষণা অসাধাবণ ছিল।-.একবার তিনি 
চবমুখে খবব জানিতে পাবেন যে আমার নামে রাজদ্রোহের মোকদ্ম' 
হইবে। খববট। সত্য ছিল, কিন্তু কি কারণে জানি না মোকন্দম। হয় 
নাই। খবব পাইরা তিনি অনেক ছুখ করিয়া চিঠি লিখিয়া তাহা 
আমাকে জানান। 

তাহাব বিষয়ে আচার্ষ বস্থু মহাশয়ের নিকট অনেক কথা 
শুনিয়াছি, তাহা অধিকতর শিক্ষাপ্রদ ও মনোহর। আমি নিজে যাহা! 
জানি তাহাই লিখিলাম। 


তেজোময়ী নিবেদিতা গোকুলদাস দে 


১৯০৯ সালে নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে একদিন ভগিনী 
নিবেদিতার শিক্ষামন্দির ও বাসভবনে, তাহার সহিত আমার প্রথম 
সাক্ষাৎ হয়। পাঠাবস্থায় রেন্কুন হইতে আসিয়া তখন আমি স্কটিশচার্ 
কলেজের দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীতে ভন্তি হইয়া ১৯১০ সালের ]. 4. 
পবীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে আমার 
013551081 ভাষ! ছিল পালি। রেন্ুনে থাকিতেই পালি ভাষায় 
লিখিত কতকগুলি বিষয়বন্ত্ব সম্বন্ধে ইংরেজি মাসিক পত্রে ভগিনী 
নিবেদিতার প্রবন্ধাদি পাঠে তাহার অদ্ভূত ধীশক্তির পরিচয় লাভ 
করিয়াছিলাম এবং তিনি যে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ইহাও 
জানিয়াছিলাম।'"নিবেদিতা একজন ইংরেজ মহিলা হইয়! কি 
প্রকারে ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন 
তাহ! বুঝিবার আগ্রহ দমন করিতে না পারিয়া উপযাঁচক হইয়। 
তাহার দর্শনমানসে তাহার ১৭নং বোসপাড়। লেনস্থিত বাটীতে 
উপস্থিত হইলাম । 

ছাত্র এবং অল্পবয়স্ক হইলেও তখন আমার সাহস ছিল অদম্য । 
ধাহাকেই কোন বিষয়ের শীর্ষস্থানীয় দেখিতাম তাহারই সহিত জোর 
করিয়। দেখা করিতাম, ইহাতে মাঝে মাঝে লজ্জায়ও পড়িতে হইত। 
যেমন নাট্যসম্রাট গিরীশবাবুর নিকটে প্রথম আসিয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
কথা আলোচন। বা ধর্ম-প্রসঙ্গ করিতে যাইয়া দেখিলাম তিনি ত ধর্ম- 
প্রসঙ্গ করিলেনই না বরং আমি কি আহার করি, কখন পড়ি, কখন 
শুই, কোথায় বেড়াই ইত্যাদি প্রশ্নই করিতে লাগিলেন! যেন আমি 
একটি বালকমাত্র! ভগিনী নিবেদিতার নিকটে আমার প্রায় তদ্রপ 
অবস্থাই ঘটিল। 


নি.১৩ 


১৯৪ তেজোময্নী নিবেদিতা 


উপরে সংবাদ পাঠাইবার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
প্রথম আসিলেন সিন্টীর ক্রিশ্ঠীন্। তাহার পরিচয় দিয়া তিনি এই 
বালিকা! বিগ্ভালয়ের তত্বাবধান করেন জানাইলেন, কিন্ত আমি ভগিনী 
নিবেদিতাকে দেখিতে আসিয়াছি বুৰিয়া তিনি তখনই উপরে গিয়। 
তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। ভাবিয়াছিলাম একজন শান্ত ধর্স- 
প্রসঙ্গরত৷ মৃদ্ুভাষিণী বিদ্বষী ভক্তুমহিলাকে দেখিব, কিন্তু নিবেদিতার 
সিংহবিক্রমে আগমন, তাহার শক্তিপূর্ণ অঙ-সঞ্চালন, তীব্র হৃদয়ভেদী 
দৃষ্টি, তেজোদ্দীপ্ত কথা প্রভৃতি দেখিয়া ও শুনিয়া মামি একেবারে 
হতবুদ্ধি হইয়া! গেলাম। তাহার নিকট আমি ক্ষুদ্র বালকই হইয়া 
পড়িলাম। সিন্টার ক্রিশ্চীন্‌ সাদা সাড়ী পরিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু 
নিবেদিত! ঘাগ.রা পরিয়াই আমসিলেন। অর্থাৎ যেভাবে ছিলেন সেই 
ভাবেই দেখ। করিতে আসিলেন। তিনি আমাকে তাহার মেয়েদের 
পড়াইবার ঘরে লইয়া! আসিয়া নিজে একটি পি'ড়াতে বসিলেন এবং 
আর একটিতে আমায় বসিতে বলিলেন। নিমন্ত্রণ বাটীতে খাওয়াইবার 
জায়গায় যেমন পর পর আসন পাতা থাকে তেমনই এই গৃহে মেয়েদের 
পড়িবার জন্য সারি সারি পিঁড়া পাত আছে দেখিলাম । একদিকে 
দেওয়ালের মধ্যস্থলে একটি উচ্চ আসন বহিয়াছে ; বুঝিলাম উহাতেই 
শিক্ষযিত্রী উপবেশন করেন। তখনও স্কুলের পূজার ছুটি চলিতেছিল। 

নিবেদিতা বলিলেন, “এইটি মেয়েদের পড়িবার ঘর। আমি 
_ এইখানে পাড়ার মেয়েদের পড়াই । তুমি কি চাও? 

আমি বললাম, আমি একজন ছাত্র, আপনার যহিত দেখা করিতে 
আসিয়াছি। রেন্কুনে ]. 4, পড়িতেছিলাম, এখানে আ সয় ]. 4. 
ক্লাসে ভন্তি হইয়াছি ; আগামী বৎসর পরীক্ষা দিব। আমার পালি 
018$310৪1 ভাষা আপনার নিকট এ বিষয় এ আলোচনা করিব 
মনে করিয়াছি ।, 

নিবেদিতা একটু আশ্চর্য হইয়াই বলিলেন, ও ! তুমি পালি পড়! 

[লির দিকে তুমি আকৃষ্ট হইলে কেন? 


গোকুলদাস দে ১৯৫ 


আমি উত্তর করিলাম, “রেঙ্কুনে সকলকেই পালি পড়িতে হয় ; 
কিন্ত আমার পালি ভাল লাগে, কারণ আমার মনে হয় ভারতের পূর্ব 
গৌরব বিশেষ করিয়া জানিতে হইলে পালি পড়া প্রয়োজন । 
নিবেদিতা কৌতুহলপুর্ণ নয়নে ক্ষিপ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তুমি ভবিষ্যতে কি হইবে ঠিক করিয়াছ? আমি বলিলাম, “তাহা 
আমি বলিতে পারি না।, | 

তীব্র ভন! করিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “ইহা একটি 
নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক (71515 001151275655)। প্রত্যেক 
শিক্ষার্থীর মনে বাখা উচিত সে ভবিষ্যতে কি হইতে চায়।” তাহার 
পর সহাস্যে আমায় বলিলেন, “তুমি যখন বড় হইয়া পালি ভাষায় 
1২0.4১. পাশ করিবে তখন আমার নিকটে আসিও ; আমরা এই বিষয় 
লইয়া গালোচনা করিব। এখন আমি বড় ব্যস্ত, আমায় বিদায় 
লইতে হইবে ।_ মুহুর্ত সধ্যে ভগিনী নিবেদিতা তেজোময়ী বিদ্ষী 
হইতে ভক্ত নিবেদিতায় পরিণতা হইলেন। (জাড়করে আমাকে 
বহুবার নমস্কার করিতে করি;ত এবং মনে হয় তাহার গুরুদেবের নাম 
উচ্চারণ করিয়া বিছ্যুদ্বেগে উঠিয়া চলিয়া গেলেন ।'.. 

পরবতী অক্টোবর মাসে রেন্কুনে রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়। 
শুনিলাম 4315061 ১1%০0109. 7009 1001. ভগ্নী নিবেদিত। মার 
ইহজগতে নাই--এই সংবাদ কলিকাতা হইতে তারযোগে রেঙুনে 
প্রচারিত হইয়াছিল। ভগ্রি, তুমি যে বলিরাছিলে 7.১, পাশ 
করিবার পর আমার সহিত প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করিবে । 
আমি ত বনিয়া আছি, তুমি কোথায়? তুমি ঠিকই বুঝিয়াছিলে 
শৃঙ্খলা-রহিত শিক্ষ! হঞ না, তুমি বলিয়াছিলে স্বাস্থ্য-উন্নতি করিতে ন৷ 
পারিলে পড়াশুন। বিড়ম্বনা । আজ ভারত স্বাধীন। তোমার একটি 
ব্রত পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আজ বাঙ্গালী আদর্শত্রষ্ট তুমি আসিয়! 
শিক্ষা দাও। ছাত্রদিগকে বুঝাইয়৷ দাও কি করিয়া দেহের ও মনের 
উন্নতি সাধন করিতে হয়। 


নিবেদিতা-স্মৃতি কুমুদবন্ধু সেন 


“ভগিনী নিবেদিতার নানা স্মৃতি মনে আসিয়া ভিড় করিতেছে, কিন্তু 
সীমাবদ্ধ প্রবন্ধে আমাকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে । যখন টাউন হলে 
তাহার মৃত্যুর পর স্থৃতিসভার উদ্ভোগ হইতেছিল-__-তখন আমাকে 
স্যার রাসবিহারী ঘোষ বলিয়াছিলেন, “এর স্মৃতিসভ। তাড়াতাড়ি 
একট! গোলমালে সারবেন না। এখন সম্রাটের আগমনে হৈ চে 
চলছে; এটা থেমে গেলে তার ন্মৃতিসভা আহ্বান করবেন। 
নিবেদিতার মত প্রতিভাশালিনী নারী জগতে ছুর্লভ।” স্বৃতিসভায় 
রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হন। 

উপসংহারে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কথ প্রসঙ্গে আমার নিকট 
নিবেদিত। সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহ! নিম্বে উদ্ধৃত করিতেছি £ 

“নিবেদিতা প্রতিভাশালিনী নারীদের মধ্যেও অনেক উচুতে। 
তার ত্যাগ অতুলনীয়--কি ত্যাগ তিনি করেছেন তা এদেশের লোক 
বুঝবে না । সাহিত্যে, বর্তমান যুগের সমস্যা-সমাধানে, নানা-বিষয়িনী 
বিষ্ভায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। যদি তিনি পাশ্চাত্য দেশে থেকে 
কাজ করতেন_-যশ-মান-প্রতিষ্ঠা-এখখবর্য তার পায়ের তলায় লুটিয়ে 
পড়ত; আর তার মৃত্যুতে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ শে'ক প্রকাশ 
করতো৷। কিন্ত তিনি সে প্রলোভন ত্যাগ করে এই দ্বেশকে এমন 
আপনার করে নিয়েছিলেন যা এদেশে বড় বড় নেতার মধ্যেও দেখতে 
পাবে না। তার সঙ্গে গঙ্গার তীরে যেতে যেতে দেখতুম তিনি এক 
টুকরো পাথর, একটা পুতুল, একটা জীর্ণ ভাঙা মন্রির দেখে আনন্দে 
বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। এমনি ভালবাসতেন তিনি এই দেশকে। 
ভার মত দৃষ্টি, তার মত সৌন্দর্যবোধ, তীর মত গভীর স্বদেশপ্রেম, 
তার মত শিল্পী মন আমাদের দেশে কারো! নেই। সময়ে সময়ে তার 


মবন্ু দেন ১৯ 


সঙ্গে কথাবার্তায় তার অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী দেখে অবাক হয়েছি__মনে মনে 
শ্রদ্ধা করেছি তার শ্রেষ্ঠতাকে। বোসপাড়ায় একটা ভাঙা জীর্ণ 
বাড়িতে অর্ধাহারে__প্রায় অনাহারে এই দেশের সেবায় তিনি তিলে 
তিলে আত্মদীন করেছেন। কত অনুরোধ কর! হয়েছে ভাল বাড়িতে 
নিয়ে আসবার জন্থ--তীর পুষ্টিকর আহারের জন্য। তিনি হাসিমুখে 
তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। দরধীচির মত আত্মবলিদান, উমার মত 
তপ্ত! যা গুরাণে কাব্যে বণনা! শুনেছি_উার জীবনে প্রত্যক্ষ 
করেছি। ঈশ্বরের পাদপন্মে ভারতবর্ষের কল্যাণের জঙ্ঠ তিনি 
সর্তোভাবে নিজেকে নিবেদন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ত্তার 
নাম ঠিক রেখেছিলেন-_নিবেদিতা। 

এই সর্বত্যাগিনী ত্রহ্মচারিণী তেজঘ্বিনী তপন্থিনীকে কি কৃতজ্ঞ 
হইদয়ে আমর শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্মরণ করিব না? 


পরমারাধ্য। নিবেদিত! গিরিবালা ঘোষ 


পরমারাধ্য৷ সিস্টার নিবেদিতার কথা কিছু লিখিয়া দেওয়ার জন্য 
আমার এক ভগ্নী কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হই। এই সম্বন্ধে 
শ্ীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের আশীরাদ চাহিলে তিনি উত্তরে লিখেন__ 
“বেশ তো নিবেদিতা সম্বন্ধে লিখো না_-এ তো খুব ভাল কথা। 
তোমরাই পুরানো আছো। নিবেদিতার শিক্ষা দীক্ষার কথা বাহির 
হইলে অনেকের উপকার হইবে। তিনি এদেশের জন্ত। প্রাণ দিয়ে 
গেছেন। তার জীবনের কথ কেহ বেশী তে! জানে না, তোমরা যেমন 
জানো । তার বাহিরের সঙ্গে অনেকের পরিচয় আছে মাত্র । তোমরা 
এক জোট হয়ে লিখো, ভালই হইবে ।--* 

আমি লেখিকা নহি, বিদ্বান নহি__নিতান্ত মূর্খ । তবে আমি 
ধাহার কন্তা, তাহার পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া কিছু লিখিতে আরম্ত 
করিলাম, তিনিই চালাইবেন এইমাত্র ভরস!। দেবী নিবেদিতার 
পবিত্র সাহচর্য লাভ করিয়াছি, তাহার হাতে শিক্ষা পাইয়াছি, কাজেই 
তাহার নাম উচ্চারণ করিতে, তাহার কথা কিছু বলিতে প্রাণ আনন্দে 
ভরপুর হইয়া ওঠে। 

আমি যখন সিস্টারের শুভসঙ্গ লাভ করি তখন আমি বিধবা ; 
বয়স ২২২৩ বৎসর হইবে । ছোটবেলায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় 
মাতুলালয়েই আমাদের বাসস্থান ছিল। আমি বাসা হইতে 
পরমারাধ্য। নিবেদিতার স্কুলে যাতায়াত করিতাম। আমার এরূপে 
স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার অভিভাবকেরা অমত করিতে 
লাগিলেন। পাড়ার সকলে নিন্দাবাদ করিতে থাকে--এইরূপে স্কুলে 
যাওয়াট। বিধবা মেয়ের ভাল নয় ইত্যাদি । যাহা হউক আমার 
দিদিম। গঙ্গান্নানের রাস্তায় ত্কুল বাড়িতে যাইয়। সমস্বরে স্তবস্ততি 


গিবিবালা ঘোষ ১৪৯৪ 


পাঠ শুনিয়া আসিয়া সকলকে বলায় আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়! 
প্রত্যহ স্কুলের গাড়ি আসিলে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও 
তাহারা নিবৃত্ত হইলেন ন।। নানা ছুতায় আমার স্কুলে যাওয়াটা 
যাহাতে বন্ধ হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমাদেব 
বাসস্থান গলির ঠিক সামনে ১নং বাড়িতে ছিল। প্রয়োজন হইলে 
গলির ভিতরেও গাড়ি ঢুকিত। গলির ভিতর সদর দরজা থাকায় 
আমার একটু হাটিয়াই গাড়িতে উঠিতে হইত; কারণ ক্কুলেব গাড়ি 
বড় বলিয়া সব কোঁচম্যান গলির মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিত না। 
কোন কোন দ্রিন ঢুকিত ; কারণ এঁ গলিব মোড়ের বাড়ি হইতে 
আমারও কয়েকটি বালিকা স্কুলে যাইত, আমি তখন ঠিক হইয়া সদর 
দরজার কাছে ফ্াড়াইয়া থাকিতাম। যদি একদিন কোন কারণে 
একটু দেরী হইত আমি যাইব ন। বলিয়া দিয়া, বাহির বাড়ি হইতেই 
গাড়ি ফিরাইয়া দেওয়া হইত । আমি ইহাতে অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়া 
সিস্টারকে জানাইলে তিনি কোচম্যানকে গলিতে টুকিয়া প্রতিদ্রিন 
আমাকে আনিবার জন্য আদেশ দিলেন। তদবধি আমি যদিও স্কুলে 
যাইতে পারিতাম, কিন্ত বাড়ির দবজায় গাড়ি একটুমাত্র দ্ীড়াইতে 
হইলেই, গাড়ি ফেরৎ দেওয়া হইত, একেবারে তৈরী থাকিয়া শীন্ত 
শীঘ্র উঠিলে উঠিতে পারিতাম। গাড়োয়ানের ছুরভিসন্ধিতে, হঠাৎ 
বা! যে কারণেই হউক একদিন আমাদের দেওয়ালের কোণে লাগিয়৷ 
গাঁড়ির কিছু ক্ষতি হইল। সিস্টার শুনিয়া কিছু ছুঃখিত হইলেন, 
কারণ কোন জিনিসের অপচয় হইলে তিনি বড়ই কষ্ট অনুভব 
করিতেন। নিকটস্থ কোন স্থানে যাওয়ার আবশ্যক হইলে তিনি 
ইাঁটিয়াই যাইতেন। আমরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন-_ 
“ঘোড়ার কষ্ট হইবে? । 

যাহ। হউক পরদিন সিস্টাব নিজে গাড়ি লইয়া আসিয়া আমাব 
মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ পূর্বক অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন । আমি 
দুরে দীড়াইয়া শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন__“ভগবান 
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শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ, চৈতম্ত-_-যিনিই যতবার ধর্ম প্রচারের জন্ত আসিয়াছিলেন 
--তাহাকেই অনেক ছুঃখযন্ত্রণা পাইতে হইয়াছিল। আপনি 
আমাকে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই বলুন, তবুও আপনাদের গৃহকর্মের 
অবসর সময়টুকুতে- মাত্র ১১টা হইতে ৪টা পর্যস্ত এই কন্যাঁটিকে 
আমি ভিক্ষা চাহিতেছি। আপনাদের মেয়েরা গঙ্গাক্সানে যায় 
কালীঘাটে। এরূপ অল্প সময়ের জন্য মেয়েটিকে আমায় দিবেন 
কিনা বলুন, বলুন আপনি'_-এই কথা বলিতে বলিতে আমার মামার 
পায়ের নিকট হাটু গাঁড়িয়। বসিয়া! পড়িলেন। তাহার সেই করুণাময়ী 
মাতুমৃত্ি দর্শনে আমার মাতৃল তৎক্ষণাৎ তাহাকে উঠাইয়া আমাকে 
ডাকিয়া তাহার হাতে সমর্পণ করিলেন। আর সিস্টার তখন 
আমাকে ছুই বাহু দ্বার বেষ্টন করিয়া-_চল আমার মেয়ে, আজ হইতে 
তুমি প্রতিদিন স্কুলে যাইতে পারিবে-_-এই বলিয়া আমাকে লইয়া 
গাড়িতে উঠিলেন, পরে স্কুলে গিয়া তাহার ঘরে ডাকিয়! লইলেন এবং 
কত আদর করিয় বড় একখানা বোম্বাই চাদর আমার গায়ে জড়াইয়া 
দিয়! বলিলেন-_-'আমার মেয়ে এইরূপে চাদর জড়াইয়া৷ গাড়িতে 
উঠিবে'। আমি সেইদিন যে কত সুখ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা 
ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম ৷ 

ইহার পর প্রতিদিন স্কুলে ঢুকিতেই দেখিতাম তিনি অতি সাগ্রহে 
নিকটে দ্াড়াইয়া আছেন। কোন দিন হয়ত তাহার ঘরের সিঁড়ির 
উপর, কোন দিন ব! বারান্দায়, গল! বাড়াইয়া আমাকে দেখিয়া একটু 
একটু হাসিতেন। আর কোন দ্রিন বা একেবারে দরজার ধারেই 
থাকিতেন এবং “এই যে, আমার মা, এসেছ % বলিয়! তাহার সেই 
ন্েহমাখা হাসিটি হাসিতেন। 

আমাদের কাহারও মুখ শুকাইয়। গিয়াছে দেখিলে অমনি ঘরে 
ডাকিয়া লইয়। কত স্মেহমাখা স্বরে কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন । আমর! 
তখন তাহার কাছে সকল স্ুখ-ছুঃখের কথা না বলিয়া থাকিতে 
পারিতাম না। আমরা অধিকাংশই ছিলাম বিধবা_-আমি ছিলাম 
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বয়সে সকলের বড়; আর কটি ছিল ছেলেমানুষ। তাদের দিকে 
তিনি কি ন্েহপূর্ণ দৃষ্টিতেই না চাহিতেন। আমর! হিন্দু ঘরের বিধবা, 
কাজেই খাওয়া-দাওয়া আমাদের সোজা! ব্যাপার নয়। অনেক দ্বিনই 
না৷ খাইয়। স্কুলে যাইতে হইত। তিনি যে কি প্রকারে বুঝিতে 
পারিতেন জানি না, তখন কিছু খাওয়াইবার জন্য যে কি যত্ব, কি 
ব্যগ্রতা দেখাইতেন তাহা বলিবার নয়; সেই প্রফুল্লা মাতৃমূতি যে 
দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে।:.. 

সিস্টার সকল কথাবার্তা বাঙ্গলায় বলিতে পারিতেন না। অথচ 
তিনি বাজল! বলিতেই ভাল বাসিতেন। সে জন্য পৃজনীয়া সুধীর! 
দিদি [ পরে তিনিই নিবেদিত স্কুলের প্রধান শিক্ষযিত্রী হইয়াছিলেন ] 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়৷ সকল কথ! বুঝাইয়া দিতেন। সুধীর! দিদি 
যখন সিস্টারের কোন কথায় বাঙ্গীল৷ করিয়। দিতেন, তিনি তখন 
যেন ছোট মেয়েটির মত বসিতেন আর বারবাব সেই কথাটি উচ্চারণ 
করিয়৷ মুখস্থ করিতেন। 

আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন-_-মা আজ 
তোমাদের কাছে নূতন কথা শিখিলাম। বাঙ্গালা ভাষা আমি বড় 
ভালবাসি। 

আমরা যখন স্কুলে যাইতাম “মাষ্টারনি” “মাষ্টারনি” বলিয়া গাড়ির 
দরজার কাছে আসিয়া ছেলেরা সব হাততালি দিত। একদিন ইহ 
সিস্টারকে বলিলে তিনি মিষ্টভাবে বলিলেন__“উহারা জানে না 
বলিয়া বলে, অজ্ভানের উপর রাগ করিতে নাই। আমরা সব জহ্য 
করিতে শিক্ষা করিব তবেই ঠিক ঠিক হবে ।১-*, 

একদিন মাননীয় স্তার জগদীশবাবুর স্ত্রী সিস্টারের কাছে 
আসিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে লইয়া কত আনন্দ করিতে 
লাগিলেন, পরে অপরের ঘরে মেয়েদের দিয়া--“বঙ্গ আমার জননী 
আমার গানটি গাওয়াইয়া তাহাকে শুনান হইল। সেই গানটি 
গাহিবার সময় সিস্টারের অঙ্গ-ভঙ্গি দেখিয়া বোঝা যাইতেছিল তিনি 
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আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন, তখন তাহার চক্ষু দিয়া জল 
পড়িতেছিল। তিনি এমনি দেশপ্রেমিক ছিলেন। 

আমরা কয়জন প্রায় সব সময়ই তাহার নিকট থাকিবার সৌভাগ্য 
লাভ করিয়াছিলাম বলিয়। তাহাকে কছু বুঝিতে পারিয়াছি, 
নতুবা স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্তা, ত্যাগের প্রতিমূত্তি, 
ব্রহ্ষচারিণীকে বোঝ] কাহার সাধ্য! [ প্রবন্ধাংশ ] 

ষ সঃ সা 

স্কুলে যাওয়ার এক বছর পর তার [মেয়ের] বিয়ে হয়েছিল 
বোঁধহয়। তাকে সিন্টার, স্বুধীরাদি খুব ভালবাসতেন । বাসী 
বিয়ের দিন সিস্টার তাকে আশীরাদ করতে আমাদের বাড়িতে 
এসেছিলেন। সব লোক “মেম এসেছে, মেম এসেছে" বলে চেঁচাল. 
শুনে আমি দৌড়ে গেলাম । দেখি এক অপূর্ব দৃশ্ঠ, মা। মুখে কেবল 
শিবতুর্গা, শিবতুর্গী বলছেন আর ভাবে বিভোর। আমার সঙ্গে বাসর 
ঘরে এসে ছুজনকে দেখলেন, হাটু গেড়ে বসে হাত ছটি বাড়িয়ে টুলে 
ঢুলে শিবছূর্গা, শিবছূর্গা এ নাম অনবরত বলছেন, তারপর আপন - 
মনে এ রকমে চলে গেলেন। শীন্তিরাম ঘোষ লেনে এক নম্বর বাড়ি 
ছিল, কতদুর সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, একটাঁও কথা বললেন না। দেবী 
ছিলেন মা তারা। এখনও সেকথা মনে হলে আনন্দে বিভোর 
হই..." 

আমি তখন বেশ বড়, বিধবা, ২৬২৭ তো। হবই। পড়ব আর 
কি মা, তবে তাদের দেবী-সঙ্গ যেটুকু পেয়েছি তাতেই জন্ম সার্থক 
হয়েছে। তিনি যখন দাঁজিলিং যান সেদিন প্রায় রাত ৮টা। পর্ধস্ত 
জনকতক মেয়ে আমরা ছিলাম-_ প্রফুল্ল ওরা তো৷ সবই জানে । কেঁদে 
কেঁদে মরছিলাম আমরা। কাজের অবসরে এক একবার এসে 
আমাদের “আমা মেয়ে, আম] মেয়ে করে গায়ে হাত দিয়ে কত ই 
সাম্তবনা দিয়েছিলেন। তারপর গাড়িতে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন; 
সেই শেষ দেখা মা। | পত্রাংশ | 
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নিবেদিতাকে যখন আমি প্রথম দেখি, তখন আমি ১৪১৫ বৎসরের 
বালিকামাত্র, প্রায় ছুই বংসর তাব কাছে শিক্ষা পাই। 

বহুদিন চলে গেছে, কিন্তু ছোটবেলার সেই পবিত্র স্মৃতি এখনো 
আমার মনে অয্লান হয়ে আছে । সেই অপৃৰ চরিত্র যা আমরা প্রত্যক্ষ 
করেছিলাম, অনুভব করেছিলাম, সেই অনুভূতি ভাষা দ্বারা বুলানে 
অসম্ভব, তবুও আমি নিবেদিতাকে তার স্কুলে সদা যেমন ভাবে 
দেখেছি এবং তার কাছে যে ভাবে শিক্ষা পেয়েছি, ঠিক সেইভাবে 
তার.কথা লিখবার চেষ্টা করবে।। 

আমি যখন নিবেদিতা গ্কুলে লেখাপড়া শেখবার জঙ্থ যাই, স্কুল 
তখন ৰাগবাজাবে বোসপাড়া লেন গলির ভিতরে একটি ছোট পুরানে! 
দোতলা বাড়িতে ছিল । নীচের তলায় খানিকটা ঢাক। বারান্দা মত 
ছিল, সেখানে খুব ছোট ছোট মেয়েদের ক্লাস বসত, উপব তলার তিন 
চারখানা ঘরও ক্লাস হিসাবে বাবহৃত হত, তাঁরই মধ্যে একটি 
সিস্টারের শোবার ঘর ছিল, সেই ঘরেরই একপাশে সিস্টার 
লেখাপড়া! করতেন। তখন স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষযিত্রী ছিলেন, 
তিনি ছোট ছোট মেয়েদের পড়াশুন। দেখতেন ও আমাদের কিছু 
কিছু সাহায্য করতেন। বড় মেয়ের! অর্থাৎ আমরাও দরকার মত 
ছোটদের ক্লাসে পছাতে যেতাম, বড় মেয়ে তখন স্কুলে পনের ষোল 
জনের বেশী ছিল না, কারণ আমাদের সময়ে খুব অল্প বয়সেই 
বিগ্ভাশিক্ষ। শেষ করে সংসারে প্রবেশ করাই নিয়ম ছিল, কদাচ ছু-এক 
জায়গায় হয়তে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যেত। আমার 
সহপ|ঠিনীদের মধ্যে বেশীর ভাগই অল্ল-বয়স্কা বালিকা বিধবা এবং 
কয়েকজন বিবাহিতাও ছিলেন, তাদের অনেকেরই বাড়ি স্কুলের 


২৪৪ ছোটবেলার স্বতি 


কাছাকাছি কিংবা! বোসপাড়া লেন গলির ভিতরে ছিল। অধিকাংশ 
বাড়িতে মেয়েদের শিক্ষা বলে কোন চর্চা ছিল না, . অভিভাবকরাও 
তেমন পছন্দ করতেন না, এইসব বাধা বিপত্তি সত্বেও সাধারণ গৃহস্থ 
ঘরের বালিক। বিধবা মেয়েদের যে কি করে বিষ্ভা শিক্ষার জন্য স্কুলে 
আন] সম্ভব হলে! তা ভাবতে গেলে পল্লীবাসীদের নিবেদিতার প্রতি 
এঁকান্তিক শ্রদ্ধাই এর কারণ বলে মনে হয়। মেয়েদের মা ঠাকুরমাও 
বাগৰাজার পল্লীর অন্যান্ত গৃহস্থ ঘবের মহিলারাও প্রায়ই মাঝে মাঝে 
স্কুলে সিস্টারের কাছে সেলাই প্রভৃতি শিখতে আসতেন এবং 
সিস্টারকে যেন নিজেদেরই একজনের মত মনে করতেন। অনেক 
অভাবপগ্রস্তা মহিলা তাদের শিশু সন্তানদের ফ্রক, প্যান্ট, পেনী প্রভৃতি 
স্কুল থেকে সেলাই করে নিয়ে যেতেন, সিস্টারই কাপড় ইত্যাদি 
ব্যয়ভার বহন করতেন। স্বল্প আয়, অথচ এই সমস্ত খরচের জন্য 
নিবেদিতাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আবার অনেকে তার 
সাহায্যও চাইতে আসতেন, সিস্টারও যথাসাধ্য তাদের সাহায্য 
করবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু কিছু সামান্য সেলাই প্রভৃতির কাজ 
তাদের হাতে এইজন্ত দিতেন, যেন তারা শুধু শুধু সাহায্য নেওয়ার 
গ্লানি থেকে নিজেদের যুক্ত রাখতে পারেন এবং নিজেরাও স্বাবলস্থিনী 
হতে শেখেন। আজকাল এই উদ্দেশ্ঠ নিয়ে অনেকগুলি বড় প্রতিষ্ঠান 
হয়েছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠান দ্বারা অভা গ্রস্ত গৃহস্থ ঘরের 
মেয়ের সম্মানের সঙ্গে নানাবিধ স্থচীকার্ষ, আচার, বড়ি, ইত্যাদি 
প্রস্তুতের দ্বারা নিজেদের সংসারের অনেক অভাব মোচন করবার 
স্থযৌগ লাভ করতে পারছেন এবং এই সঙ্গে স্বাবলম্বনের শক্তিও 
অর্জন করছেন। নিবেদিত। বালিকা বিদ্যালয় হতেই যে মেয়েদের 
এই বলবৃদ্ধি ও আত্মচেতন! বিকাশের বীজ বপন প্রথম আরম্ত 
হয়েছিল, তার আর ভুল নাঁই। দীর্ঘ চল্লিশ বংসর আগে নিবেদিত! 
এই উদ্দেশ প্রণোদিত হয়েই বাগবাজার বোসপাড়ার মত পুরাতন 
অখ্যাত পল্লীতে অল্প সংখ্যক মেয়েকে নিয়ে নিরাড়ম্বরভাবে স্কুল 


নির্ঝবিণী সরকার হাঃ 


স্থাপন করেছিলেন। শক্তিমতী, প্রতিভাশালিনী নিবেদিতা অনেক ' 
বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ও বন্ধুত্বন্থত্রে মাবদ্ধ ছিলেন । 
তথাপি তিনি তার কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে এইদিক বর্জন কবেছিলেন। 
আমি তাকে সর্বদাই দরিদ্র গৃহস্থ পল্লীবধূ ও গৃহিণীদের ছ্ারাই বেষ্টিত 
থাকতে দেখেছি। অন্যান্থ স্কুলের মত এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য 
কোন মাহিন। নেওয়ার প্রথ। ছিল না, বরং মেয়েদের প্রয়োজনে কাগজ 
বই পেন্সিল প্রভৃতি দিয়ে সাহটাব্য করা হত। মেয়েদের অনেকেরই 
বাড়ির সমস্ত কাজ, ভাইবোনদের দেখাশোনা, রান্নাবান্নার সাহায্যও 
করতে হত, কারণ অবস্থা অনেকেরই সচ্ছল ছিল না। এইসব 
মেয়েদেব গৃহের বিগ্যাশিক্ষাও অতি সামান্য ছিল এবং বাইবের নান৷ 
বিষয়েব জ্ঞান বা! পরিচয়ও ছিল না বললেই হয়। কিন্তু পরবতাঁকালে 
আমার এইসব সহপাঠিনীদের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত হয়ে স্কুল 
ও ঠাকুরেব কাজে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ ঝঁৰে জীবন দাথক 
করতে পেরেছিলেন । স্কুন আমাদের বড় আনন্দেব জায়গ। ছিল, এখানে 
এসে আমর ছোট মেয়েদের মত ছুটাছুটি, খেলাধূলা, আনন্দ করেছি। 

আমি যখন প্রথম স্কুলে যোগদান করি, তখন [সিস্টার নিবেদিতা 
স্কুলে ছিলেন না। আমি তাকে তখনও দেখিনি, স্কুলের ভার ছিল 
সিস্টার ক্রিশ্চিয়ানার উপর। যতদিন নিবেদিতা আসেননি, 
ক্রিশ্চিয়ান আমাদের ইংরেজি ও অন্তান্ত বিয়ের ক্লাস নিতেন। 
তিনি এত মাধূর্ষময়ী ছিলেন যে, তিনি যখন আমাদের পড়াতেন তখন 
আমরা তাকে শিক্ষক বা গুরুর চেয়ে বন্ধু বলেই বেশী মনে কবতাম, 
যেন তিনি আমাদের কত আপন জন। তাকে আমাদের একটুও ভয় 
হত না, তীর কাছে আমরা পড়বার সময় ভুল করলে তার সেই 
ক্ষমাপূর্ণ সন্সেহ হাসি এখনে! মনে হয়। ক্রিশ্চিয়ান! আমেরিকায় 
চলে যাওয়ার পর নিবেদিতা অনেকবার আমাদের কাছে তার দৃঢ়তা, 
নিয়মানুবন্তিতা, সাহস ও পণ্ডিত্যের কথ! বলেছেন যা! শুনে আশ্চর্য 
হতে হয়। 


২০৬ ছোটবেলার স্বতি 


নিবেদিতাকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিনের কথা আমার বেশ 
মনে আছে। সিস্টার সেইদিনই ফিরে এসেছেন। তিনি এসেছেন 
সে কথা তখনে। আমরা জানতে পারিনি। প্রতিদিনের মত ক্লাসে 
পড়তে বসেছি, মেঝেতে মাছধর পেতে.বসে' আমাদের ক্লাস হত, সামনে 
নীচু কাঠের ডেস্কের উপর আমরা বই রেখে পড়তাম বা খাতায় 
লিখতাম । হঠাৎ সিস্টার দেই ঘরের মধ্যে এসে দ্রাড়ালেন এবং 
আমাদের সকলের দিকে তাকালেন যেন একটি দৃষ্টিতেই সমস্ত দেখে 
নিলেন, তারপর আমাদের কাছে এসে প্রত্যেককে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে 
বসতে বললেন, আমরা লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসলাম 
কিন্তু যাদের বসা তখনও তার মনোমত হয়নি, তাদের তিনি মেরুদণ্ড 
সোজ। রেখে কিভাবে বসতে হয়, নিজে ঠিক করে বসিয়ে দেখিয়ে 
দিলেন, ও দুঢভাবে আমাদের বললেন, তোমরা সর্ধদাই সৌজা হয়ে 
বসবে; নীচু হয়ে কুজে। হয়ে বা বেঁকেচুরে কখনো বসবে না । এই 
কয়েকটি মাত্র কথা বলেই তিনি আবার চলে গেলেন ।*-,*." 

সেদিন সিস্টারকে দেখে তার ছবি যেন মনে আক। হয়ে গেল। 
সিস্টার যখন স্কুলে ছিলেন না, তখন প্রায়ই শুনতাম তিনি অল্পদিনের 
মধ্যেই আসবেন, তাকে দেখবার জন্য মন খুব ব্যস্ত হত, তাকে দেখতে 
পেয়ে মনে যে কি আনন্দ হলো, তা বলে বোঝান যায় না । সিস্টারকে 
যেন সাধারণের থেকে সম্পুর্ণ আলাদ!। মনে হলো। প্রথম পরিচয়ে 
ভার খুব কাছে যাওয়। যায় না, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয় মনকে যেন আচ্ছন্ন 
করে ফেলে, কিন্তু অল্প দিনের ভিতরেই সিম্টারের ভালবাসার 
আকর্ষণী শক্তি যে কত প্রবল তা বুঝতে দেরী হলো না।-." 

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারে নিবেদিতা আমাদের 
জীবনস্বরূপ হয়ে পড়লেন, তাকে আমাদের কি যে ভাল লাগত, তিনি 
কখন আমাদের কাছে আসবেন ও কিছু বলবেন সেইজন্য আমর? 
উন্মুখ হয়ে থাকতাম। তার কোন প্রয়োজনে লাগলে আমাদের 
আনন্দের সীমা থাকত না।'." 


নিঝবিণী সরকার ২০৭ 


গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধ। ভক্তি ও প্রণামের উপর সিস্টার অত্যন্ত 
গরুত্ব দিতেন। স্কুলের ছুটির পর বাড়ি যাওয়ার আগে আমাদের 
প্রত্যেককে তিনি নমস্কার করাতেন। একবার আমাদের ক্লাসে ছুটি 
মাদ্রাজী মেয়ে ভন্তি হয়েছিলেন ।-মেয়ে ছুটি প্রথম দিনে ছুটির পব 
নমস্কার না করেই চলে যাচ্ছিলেন। সিস্টার তখনই আবার তাদের 
ফিরিয়ে নমস্কার করিয়ে তবে ছুটি দিলেন,। আমাদের পূর্কালের 
হিন্দু রমণীদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, ভক্তি, সেবাপরায়ণতা, আশ্রিত-বৎসলতা 
ও সরলতা যেন আমার! কখনো হারিয়ে না ফেলি, সেজন্য বারবার 
আমাদের বলতেন। তিনি বলতেন আমাদের পুব পিতামহীদের 
অনেকে বু পরিজনের মধ্যে সংসারের সেবাকার্ষের ভিতরে ডুবে 
থেকেও আনায়াসে এত উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌছাতে 
পেরেছিলেন, যা তপস্তা। দ্বারাও সম্ভব হয় না।"". 

একবার ছুটির আগে সিস্টার আমাদের মিউজিয়ামে বেড়।তে 
নিয়ে যান ।...আমরা কয়েকজন গাড়িতে তার সঙ্গে ছিলাম। 
কিসমিস শ্মাখবোট প্রভৃতি মেওয়। মিশানো একটি কাগজের বড় 
ঠৌভা তিনি প্রফুল্লদিদির হাতে দিয়ে আমাদের ভাগ করে দিতে 
বললেন ।-**প্রফুল্পদিদি আমাদের সকলের হাতে ভাগ করে দিয়ে 
মিস্টারকে হাত পাততে বললেন, এবং নজের জন্য সামান্য মাত্র বেখে, 
দিস্টার বুধতে পারার আগেই সবট। তার হাতে ঢেলে দিলেন। 
সিস্টার তখনই প্রফুল্লদিদির ছুষ্টামি বুঝতে পেরে বললেন, দ্ষ্ট, মেয়ে, 
দেখি তোমার কতটা আছে? কিন্তু প্রফুল্প।দদি “আমার অনেক 
আছে” বলে আর কিছুতেই ঠোও। খুলে দেখালেন না। কিন্তু সিস্টার 
রাগ না করে এমন মিষ্টি ভাবে হাসলেন, যেন তার হাসিতে এই 
কথাই বলতে চাইছিলেন £ “এটাই এদেশের মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক, 
অন্তের জন্যই তারা ব্যস্ত হয়। নিজের জন্ত কিছুই রাখতে চায় না” 
মিউজিয়ামের যে ঘরটি আমরা দেখবে। বলে এসেছিলাম, সেটি তখন 
চুণকাম ও মেরামত হচ্ছিল, অনেকগুলি মিস্ত্রি সেই ঘরে কাজ 


২০৮ ছোটবেলার স্বৃতি 


করছিল। তাদের মধ্যে একজন কুলি বোথহয় ক্লান্ত হয়ে একপাশে 
কাপড় বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সিস্টার তার কাছে এসেই একেবারে 
ঠোটে আঙুল দিয়ে আমাদের কথা বলতে বা কোন শব্ধ করতে ৰারণ' 
করলেন। পাছে তার ঘুম ভাঙে, সেজন্য নিজে, অতি সন্তর্পণে আস্তে 
আস্তে চলতে লাগলেন, আমরাও খুব সাবধানে তার পিছনে চলেছি। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: কুলিটি তৎক্ষণাৎ জেগে সামনেই সিস্টারকে দেখে 
ভীত ও চমকিত হয়ে 'মেমসাব' বলে সেলাম করে উঠে দীড়াল। 
সিস্টারের তখনকার অনুতপ্ত মুখ ভুলবার নয়। তিনি যত তাঁকে 
শাবার ঘুমাবার জন্ত বারবার অনুরোধ করেন, ততই সে কোন কিছু 
অপরাধ করে ফেলেছে মনে করে ভীত হয়ে পড়ে, কারণ এইৰপ 
মেমসাহেব সে কখনে। দেখেনি, এ ব্যবহার তার বুঝতে পারা জন্তব 
নয়। সিস্টারের সেই করুণাময়ী মৃতি এখনো। আমার মনে হয়।-.. 

সিস্টারের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন ছোট ছোট কত সময়ের কত 
ঘটনার কথ '্মরণ হয়। আর সিস্টারের সেই তেজোময়ী অপরূপ 
মৃতি, ,তার সেই পরিচ্ছদের বিশেষ ধরন, গলায় রুদ্রাক্ষের 
মালা, সেই অপাঁথব মধুর হাঁসি আবার মনের মাঝে শুভ্র শতদলের 
মত বিকশিত হয়ে ওঠে। সিস্টারের উপদেশ হয়তো আমাদের 
জীবনে ফলবতী হয়নি, কিন্তু তার অমৃতময়ী স্বর্গীয় স্মৃতি চিরদিনের 
মত আমাদের অন্তরে উজ্জল হয়ে আছে। সে স্মৃতি কখনো তুলবার' 
নয়। 


জননীসম! নিবেদিতা প্রফুল্লমুখী দেবী 


একদিন আমার বাবা সিস্টার নিবেদিতার হাতে আমাকে ঈপে 
দিয়েছিলেন। ছ্বাহু প্রসারিত করে সেদিন জননীসম। নিবেদিতা 
আমাকে টেনে নিয়েছিলেন তার বুকে । কি যে পেয়েছি তার কাছে, 
কি যে দেখেছি তার মধ্যে তার তুলনা নেই। কতদিনের কত কথ! 
_কি ছেড়ে কি বলব ভেবে পাইনে। 


লেডা অবল! বস্থু ছিলেন সিস্টারের বন্ধু। একদিন তিনি 
আমাদের বিগ্ভালয় দেখতে এসেছিলেন। সিস্টার তাকে আমাদের 
শ্রেণীতে নিয়ে আসেন।. বোর্ডে জ্যামিতির একটা প্রশ্ন দিয়ে এক 
একটি কুরে মেয়েকে ডেকে বোর্ডে গিয়ে উত্তরটি দিতে বলেন। একে 
একে কয়েকটি মেয়ে গিয়ে চেষ্টা করেও সঠিক উত্তর দিতে পারে না। 
আমি অস্কে ছিলাম কাচা, তবুও কেমন করে জানিনা সেদিন নির্ভুল 
উত্তর দিতে পারি। তখনি সিস্টার খুশী হয়ে ছোট বালিকাটির মত 
হাত তালি দিয়ে বার বার বলতে লাগলেন, আমার মেয়ে পেরেছে, 
আমার মেয়ে' পেরেছে । এখনে সিস্টারের সেই বালিকাসম সরল 
আনন্দোতফুল্ল মুখ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। 

বালবিধব৷ ছাত্রীদের প্রতি সিস্টারের সহানুভূতি, ন্েহ ও সতর্ক 
দৃষ্টির যেন সীমা ছিল না। একাদশীর দিন আমার শু মুখ তাকে 
অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত করত। ভার সনির্বন্ধ অনুরোধে প্রতি 
একাদশীর দ্বিন তার দেওয়া মিষ্টি ও দুধ কিংবা! ঘোল খেতে হত। 
এক একাদশীর দিনে নান কাজের ব্যস্ততার জন্য আমাকে খাওয়াতে 
তিনি ভুলে যান; বিকালে জগদীশচন্দ্র বন্থুর বাড়িতে চলে যান, 
সেখানে নান প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাকালে হঠাৎ তার ভুলের কথাটি 

নি.--১৪ 


২১৪ জননীদমা নিবেদিভ! 


মনে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার মাঝখানেই তিনি লাফিয়ে 
উঠে পড়েন এবং তাড়াতাড়ি গুলে ফিরে আসেন। তখন বন্ধ্যা হয়ে 
গেছে। দারোয়ান পাঠিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। 
আমি যাওয়ামাত্র তিনি আমাকে ছু'হাতে তার বুকের মাঝে জড়িয়ে 
ধরে অশ্রুমজল নয়নে বার বার আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, “ও 
আমার মেয়ে, আম খেয়েছি, কিন্ত তোমাকে খাওয়াতে তুলে 
গিয়েছি।' সেধিন তার সেই স্বর স্েহস্ধাসিক্ত হয়ে আমিও 
অভিভূত হয়েছিলাম এবং আজও অভিভূত হই। 


ভগিনী নিবেদিতা প্রত্রাজিক! শ্রদ্ধাপ্রাণা 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দেশের ও সমাজের শীর্যস্থানীয় ব্যক্তিগণ 
ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর তার [ ভগিনী নিবেদিতার ] প্রভাব 
ছিল বিশ্ময়কর ! তার কারণ সে যুগে জাতীয় চেতনার বেদীমূলে 
প্রাণের প্রদীপটি অনির্বাণ শিখায় যিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, 
তিনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা । | 

১৮৯৫ থেকে ১৯১১। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্ধের নভেম্বরে এক মহান আত্মার 
সংস্পর্শে যে দীপ প্রজ্মলিত হয়েছিল তীত্র রশ্মি বিকিরণ করে তা 
নির্বাপিত হলো ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবরে। কেবল ষোলটি বৎসর । 
তার মধ্যে মাত্র আট বংসর তিনি অতিবাহিত করেছেন ভারতবর্ষে । 
কিন্ত এই অল্প সময়ের মধ্যে কি বিরাট শক্তির করণ ঘটেছিল তার 
দেহ ও মন অবলম্বন করে ! বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 
নিবেদন করতে গিয়ে বলেছিলেন, “মানুষের সত্যরূপ, চিংরূপ যে কী, 
তাহা যে তাহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক 
সত্তা সর্বপ্রকার স্থল আবরণকে একেবারে মিথ্য। করিয়া দিয়া কিরূপ 
অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম 
সৌভাগ্যের কথা । ভগিনী নিবেদ্িতার মধে; মানুষের সেই অপরাহত 
মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ রুরিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। 

১৮৯৫ খুষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক জন্ধ্যা। মার্গারেট নোব্‌লের 
অন্তরে তখন পরম সত্যকে জানবার জন্ঠ এক বিপুল আলোড়ন। 
সেই সঙ্গে মহত্বম কোনও আদর্শের জন্গ আত্মোৎসর্গের এক অব্যক্ত 
প্রেরণায় হৃদয় অধীর। জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দ 
তাকে আহ্বান করলেন, “ওঠো, জাগো মহাপ্রাণ, জগৎ ছুঃখে ক্লেশে 
দগ্ধ হচ্ছে। তোমাদের কি নিদ্রা সাজে? অন্তরের সুপ্ত বন্ছি উদ্দীপ্ত 


২১২ ভগিনী নিবেদিতা 


হলে।। মার্গীরেটের মহাপ্রাণ দে আহ্বানে জেগে উঠল । তার নিজের 
মতে তখনই তার ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ এল। 

ইংলগ্ড থেকে ভারতবর্ষ । পিছনে পড়ে রইল পরিবার, সমাজ, 
স্বদেশ, নিশ্চিন্ত জীবন। ১৮৯৮ খুষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি 
পদার্পণ করেন ভারতে । মার্চ মাসে স্বামী বিবেকানন্দ তাকে 
্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করে নাম দ্রিলেন নিবেদিতা । সে নিবেদন কী 
জগন্মাতার পদতলে অথবা! ভারতমাতার সেবায়? নিবেদিতার কাছে 
জগজ্জননী ও দেশজননী এক হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। তারই সাধনায় 
তার তিল তিল করে আত্মদান। 

নিবেদিত। ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন। সে ভালবাসার শ্বরূপ 
অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে কঠিন। স্বামী বিবেকানন্দ তাকে 
লিখেছিলেন, “এদেশের ছুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কীরপ, ত! 
তুমি ধারণ। করতে পার না। এদেশে আসবার পর তুমি নিজেকে 
অর্ধ উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে, তাদের জাতি 
ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা । ভারতের এই পরিচয়ের স্ত্যত! 
উপলব্ধি করতে তার বিলম্ব হরার কথা নয়। স্মুতরাং ভারতে 
আগমনের পূর্বে যদি ভারত সম্বন্ধে তার কোনরপ ভ্রান্ত ধারণা ব! 
মোহ থেকে থাকে তবে নিশ্চয়ই তার অবসান ঘটেছিল। কিন্তু 
নিবেদিতার অন্ুতাপের কোন কারণ ঘটেনি। “ভারতের পক্ষে যা 
কিছু ভীরতীয়, তা যতই অর্থহীন ও তুচ্ছ হোক আমার কাছে নমস্থয।” 
গুরুর নিকট দিব্যদৃষ্টি লাভ করে ভারতের অন্তরাত্মাকে তিনি 
চিনেছিলেন। তার জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর স্বামীজী এক নৃতন 
আলোকপাত করেছিলেন। ভারতের প্রতি তার ভালবাসা ও. 
একাত্মবোধ পরিপুর্ণরূপে ঘটেছিল-_বিন্দুমাত্র ফাক সেখানে ছিল না। 
বিদেশী সংস্কার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে তিনি মনেপ্রাণে খাঁটী ভারতীয় 
হয়েছিলেন। “এই জীবনে ঘটালে মোর জন্ম জম্মাস্তর কবির একথাটি 
বোধহয় আক্ষরিক অর্থেই তার সম্বন্ধে প্রয়োগ কর! চলে। 
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তারপর থেকে নিবেদিতার কর্মজীবনের শুরু। কিন্ত সে কর্ম 
অধ্যাত্মযোগশৃন্ত নয়। ধ্যানে তিনি ভারতমাতার মহিমময় রূপ 
দর্শন করেছেন, জপ করেছেন নিরস্তর ভার্তবর্ষঃ ভারতবর্ষ, আর 
প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি কার্ধে, প্রিতি চিন্তায়, আচরণে সেই 
ভারতেরই সেব! করে গেছেন। “আমি বিশ্বাস করি, ভারতের বর্তমান 
তার অতীতের সঙ্গে দৃঢ়সংবদ্ধ, আর তার সামনে রয়েছে গৌরবোজ্জল 
ভবিষ্যৎ এই গৌরবোজ্জল , ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রেখে সমাহিত চিত্তে তিনি কাজ করে গেছেন। 

ভারতবাসের প্রথম যুগে তার স্বপ্ন ছিল ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে 
গ্রীতির সম্পর্ক স্থাপন । বিদেশী শাসকের শাসন ও শোষণ নীতি 
যখন ন্ুুস্পষ্ট হয়ে দেখা দ্রিল তখন সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্ত নিবেদিতা 
হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ভারতের মুক্তির জন্য ভারতবাসীকে জাতীয় 
চেতনায় এঁক্যবদ্ধ হতে হবে। শুধু জগতের সামনে ভারতকে পরিচিত 
করা নয়, ভারতের মর্মবাণী ভারতবাসীর হদয়ঙ্গরম কর! দরকার । 
প্রয়োজন প্রতি ভারতীয় ভাষায় মহৎ সাহিতোর রচনা! ও অন্ধুশীলন। 
সাহিত্যের মধ্য দিয়েই মৌন অতীতকে মুখর করে তোলা ষায় এবং 
আপাতনৈরাশ্থপূর্ণ বর্তমানকে জাতীয়তার ভাবে উদ্দীপ্ত করাই প্রকৃত 
কাজ। অতএব জাতীয়তার আদর্শ স্থ্টি করাই বর্তমান ভারতবাসীর 
ও তার সাহিত্যিকদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। নিবেদিতা স্বয়ং 
কী নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে সাহিত্যের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে এই 
এক্যবোধ জাগ্রত করবার চেষ্টা করেছেন তার প্রমাণ তার রচিত 
পুস্তকগুলি। 

অজস্র প্রবন্ধ, পত্র ও বক্তৃতার মাধ্যমে জাতীয়ভাবে মানুষ গঠনের 
ব্রত নিয়ে নিবেদিতা ভারতের এক প্র্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যস্ত 
উদ্ধার গতিতে পরিভ্রমণ করেছেন। ভারতের মর্মকথা! এমনভাবে 
বোধহয় আর কেহ উপলব্ধি করতে পারেন নি! তিনি লিখেছেন, 
“বর্তমান ভারত একটি সমস্তা। তার অতীত ইতিহাসের আলোকেই 
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কেবল এই জমস্তাকে জানা যায় । অনুরাগের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার 
অতীত অধ্যয়ন করলে তবেই আমরা হদয়জম করতে পারব তার 
প্রকৃত স্বরূপ, তার ক্রমবিকাশের অর্থ--এবং তার স্থপ্ত শক্তির প্রকাশ 
কীভাবে ঘটতে পারে ।' 

ভারতবাসীকে আহ্বান করে দৃঢ়কঠে তিনি বলেছিলেন, “ভারতবর্ষ 
এক বিশাল বিশ্ববিদ্ভালয়। তার চতুঃসীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে 
যেসব সন্তান তাদের প্রত্যেকের উপর দায়িত্ব--ভারতমাতার সেবায় 
অস্মেনিয়োগ। প্রত্যেকটি জীবন_-যতই সাধারণ হোক্‌, ভবিষ্যৎ 
উত্তরাধিকার গড়ে তুলতে সাহায্য করবে । 

তিনি আরও বলেছিলেন, “ভারতবাসী এতদিন তাদের হুর্বলতার 
কথাই কেবল শুনে এসেছে । এখন সময় এসেছে তাদের নিজ শক্তি 
সম্বন্ধে অবহিত হবার-_এবং সেই শক্তিকে প্রমাণ করবার জন্ত তাদের 
অগ্রসর হতে হবে ।; 

নিবেদিতা বলতেন, (প্রতীচ্যের কাছে সভ্যতা যে বস্তু, আমাদের 
কাছে ধর্ম 0:15100509051)655) তাই । এই ধর্ম রক্ষার জন্ত আমাদের 
জীবন উৎসর্গ করতে হবে।' 

ভগিনী নিবেদিতার অভিধানে নিরাশ! শব্দটি ছিল না। তাই 
তার কণ্ঠে সেদিন ভারতের অবশ্যস্তাবী পুনরুথানের কথা স্পষ্টভাবে 
উচ্চারিত হয়েছিল-_“বিপ্লরব ও বিবতনজনিত ক্লান্তি ও অবসাদের 
ফলে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের প্রকৃত সমস্যার জাতীয়মনের 
পরিচিতি ঘটে ওঠেনি; এবং তার স্বরূপও ভাষায় রূপায়িত হতে 
পারেনি। আজ প্রথম পর্বের শেষ। ভারতীয় জীবন আর জড়তাগ্রস্ত 
নয়; সে এক নূতন শক্তির সন্ধান লাভ করেছে; এবং বর্তমান ও 
বিগতকালের সমগ্র জীবনকে বিশ্লেষণ করে যে অভিজ্জরত সঞ্চয় করেছে, 
তারই পটভূমিকায় ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে তুলতে সে আজ কৃতসম্থল্প।” 

আজ যখন মনে হয় বর্তমান যেন হতাশার অন্ধকারে আবৃত, 
ভবিষ্বৎ আলোকের আভাস দেখ! যায় না, হৃদয় নৈরাশ্যে গীড়িত, 
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তখন ভগিনী নিবেদিতার এই দৃঢ় আশ্বাসবাণী আমাদের নূতন করে 
উৎসাহ দান করবে, হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করবে । নিবেদিতা যখন 
প্রথম ভারতে পদার্পণ করেন, প্রধানত; তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের 
নারীজাতির শিক্ষাকার্ধে সহায়তা স্বামী বিবেকানন্দ তাকে 
বলেছিলেন, “আমার স্বদেশের নারীগণের উন্নতিকল্লে আমার 
কতকগুলি সংকল্প আছে, আমার মনে হয়, এগুলি কার্ষে পরিণত 
করতে তুমি বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে পার।” ১৮৯৮ খুষ্টাব্দের 
১৩ই নভেম্বর কালীপুজার দিন স্বামীজীর সংকল্লিত একটি মহৎকার্ষের 
উদ্বোধন হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও তার অন্টান্ত গুরুভ্রাতাগণের 
উপস্থিতিতে শ্রীত্রীমা নিবেদিতা বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন পুজা 
সম্পন্ন করে ভাবী ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে আশীরাণী উচ্চারণ করেন । 

একদিকে ভারতের জাতীয় চেতনা উন্মেষকল্পে তার বিশাল ও 
মহৎ হৃদয়ে কত চিন্তা, কত পরিশ্রম ! আর একদিকে ধরিত্রীর মত 
একান্ত ন্েহ ও সহিষুততার জঙ্গে ক্ষুত্র বিগ্ভালয়টির লালন পালন! 
আমাদের এই বিগ্ভালয় ছিল ভগিনী নিবেদিতার সাধনগীঠ। ধন্া 
আমরা, যারা বিদ্যার্থারপে, কর্মীরূপে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত 
থাকতে পেরেছি। তারই তপস্তার বলে বিদ্যালয় আজ অগ্রগতির 
পথে। নিবেদিতা নিজেও মনে করতেন, শ্রী শ্বীমা, যুগাচার্য স্বামীজী 
ও তার গুরুভ্রাতাদের আশীবাদ-ধন্য এই শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান “ভারতে নব 
জাগরণের উদ্বোধন-মন্ত্স্বরূপ হবে ।” 

তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্গণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন আমাদের 
মহান্‌ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হই। তার অমর জীবনী ও বাণী যেন 
তুলে না যাই বা অপরকে স্মরণ করিয়ে দিতে বিস্বৃত না হই। তিনিই 
আমাদের পথ প্রদণিকা-তার নিবেদিত জীবন সামনে রেখে 
আমাদেরও আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। তারই কথা 
উচ্চারণ করে বলি, “সত্যকেই যে কেন্দ্র করে চলে উৎসাহ ও উদ্দীপনাই 
হয় তার অফুরস্ত পাথেয় ; নৈরাশ্য তাকে প্রতিহত করতে পারে না।' 


নিবেদিত। প্রমথনাথ বিশ 


গ্রহান্তরনিক্ষিপ্ত উক্কাখণ্ডের মত একদিন অকস্মাৎ ভগিনী নিবেদিত! 
আমাদের দেশের স্থবির সমাজের উপরে এসে পড়লেন এবং দেখতে 
দেখতে আলোকে তেজে দাহিক। শক্তিতে চারিদিক উজ্জ্বল উত্তপ্ত হয়ে 
উঠল। তার এদেশে আগমনের ঘটনাকে গ্রহাস্তরনিক্ষিপ্ত উক্কা ছাড়া 
আর কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, এ দেশের ইতিহাসের মধ্যে 
তার কার্ষকারণ-স্থত্রের অভাবটা স্পষ্ট। আবার সেই উক্কা যেমন 
বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষে জলে উঠে আলে! দেয়, তেজ বিকিরণ করে, 
আলো ও তেজ বিকিরণ করতে করতে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে আসে, 
কিন্তু ততসত্বেও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগে আকাশের গায়ে একে 
দিয়ে যায় নীলাভ গীত অগ্নিময় স্বাক্ষর; আর কালের নিয়মে সে 
স্বাক্ষর যখন মিলিয়ে যায়, তখনে। তার স্মৃতি ও প্রভাব অক্ষয় হয়ে 
বিরাজ করতে থাকে দর্শকের মনে। এই হচ্ছে নিবেদিতা ও তার 
ইতিহাস। 

এই বিদেশী মহিল! সাকুল্যে মাত্র পাঁচ ছয় বৎসর এদেশে বাস 
করেছিলেন_-যদিচ শেষ বিশ্রামের স্থান এখানেই, জন্মভূমি থেকে 
অনেকদূরে তার এই ধর্মভূমিতে। এই অল্প সময়ের মধ্যে নিবেদিতা 
এদেশের মনীষী সমাজের উপর যে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন 
ডা সত্যই বিশ্ময়কব। সত্য কথা বলতে কি, তৎকালীন কলকাতায় 
এমন কোন মনম্বী ব্যক্তি ছিলেন ন! যিনি তার প্রভাবাধীন হন নি। 
একেশ্বরবাদী রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্বৈষ্ণব বিপিনচন্দ্র বিপ্লবী খষি 
শ্রীঅরবিন্দ, রোমান ক্যাথলিক বৈদাস্তিক ত্রচ্ষবান্ধব, নিষ্ঠাবান হিন্দু 
রামেক্দ্সুন্দর। এমন বিচিত্র পর্যায়ের আরও অনেক নাম কর! যায়। 
স্বামীজীর কথ তুলছি না, কারণ তিনিই স্বামীজীর প্রভাবাধীন। তখন 


ব্রমথনাথ বিষী ২১৭ 


জাতীয় চৈতন্যের নবোন্সেষের সময়, সকলেই চিন্তা করছেন, পথের 
সন্ধান করছেন, এমন সময়ে উক্কার ইসার! টেনে দিয়ে এসে উপস্থিত 
হলেন নিবেদিতা । , 

নৃতন ভারতবোধ ছুটি স্বতোবিরুদ্ধ উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত; 
রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক । ভারতের আধ্যাত্মিক সত্তা সম্বন্ধে 
প্রাচীনকাল থেকে এদেশ সচেতন ছিল; রাজন্থূয় ও অস্থমেধ যজ্ঞ, 
শঙ্করের চতুর্মঠ স্থাপন, ধর্মাচার্ধগণের ভারত প্রদক্ষিণ ; এসব আধ্যাত্মিক 
চেতনার ফল। নূতন যুগের দাবীতে ভারতের রাজনৈতিক সত্তার 
বোধ ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। রামমোহন থেকে 
বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও নুভাষচন্দ্র ; 'অন্থাপ্রাস্তে 
তিলক ও গান্ধী, সকলেরই এঁ এক প্রচেষ্টা, ছুয়ে মেলাতে হবে, 
অসাধ্যসাধন করতে হবে। কেবল নেহরু একটু স্বতন্ত্র। এই 
অসাধ্যসাধন প্রক্রিয়ায় নিবেদিতার দান ও কৃতিত্ব অসামান্য, এখনে! 
তার মাত্রা নির্দিষ্ট হয়নি ; তার জম্মের তারিখ এখন দ্বিতীয় শতকে 
'পৌছলো, আশা করা যায় এবারে মাত্রা নিরূপণের চেষ্টা সফল হবে 
এবং তার ফলে দেশের এ অধ্যায়টি নৃতন করে লিখতে হবে ; সেই 
সঙ্গে অনেক পুরাতন অধ্যায়ে নূতন পাঁদটাক। সংযুক্ত হবে। এই 
প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়। অন্ঠায় হবে না যে, আজ দেশময় যে 
অশান্তি দেখ! দিয়েছে, তার মূলে আছে একটা বিপরীত প্রয়াস। 
রাজনীতিকে আধ্যাত্মিকতাবজিত করবার প্রয়াস- বর্তমান অশান্তির 
মূল প্রেরণা । যদি তা সফল হয় (ভগবান না করুন ) তবে স্বধর্ম 
ও বৈশিষ্ট্য বর্জিত ভারত ভাগ্যহতের গাদাঁয় গিয়ে পড়বে, যার শেষ 
আশ্রয় ইতিহাসের আস্তাকুড়। নিয়তির ইঙ্গিতে ও কালচক্রের 
অধীনে ঠিক এই সময়টাতে নিবেদিতার জন্ম-শতক পুর্ণ হলো, তাকে 
আর একবার স্মরণ করবার স্থযোগ এলো ৷ এ অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। 

কোন্‌ ভারতবর্ষে আমরা বাস করতে চাই স্থির করবার দিন 
এসেছে । একদিকে অন্নময় রূপ, একদিকে অন্নব্রক্মময় রূপ। অক্নের 


২১৮ নিবেদিতা? 


অবশ্যই প্রয়োজন আছে, নইলে প্রাণ বাঁচে না, কিন্তু সেখানেই কি 
শেষ! প্রাণের অতিরিক্ত যদি কিছু থাকে? তাই আবশ্যক 
অন্নব্রন্ষময়্ূপের। যে-সব দেশ অন্নের অতিরিক্ত কিছু স্বীকার করে 
না, তাদের অবস্থা তে! দেখতে পাচ্ছি, তার! স্বখে নাই, শান্তিতে 
নাই। তবু সব দেখে শুনেও কি সেই পথেই অগ্রসর হতে হবে? 
আরও একটা পথ আছে; সে পথ প্রথমে দৃ্ম ও সঙ্কীর্ণ পরিণামে 
সরল ও প্রশস্ত ; সে পথ অন্নত্রন্ষময় রূপের দেশে গিয়েছে + সেখানে 
রাজানীতি ও অধ্যাত্ব ছুয়ে এক, একে দুই; শাক ও সাধক ছু'য়ে এক, 
একে দুই; সেখানে স্বপ্ন ও বাস্তব ছুয়ে এক, একে দুই। যাঁদের 
কাছে এ আদর্শ নিছক স্বপ্প বলে মনে হবে ভাদের ম্মরণ করিয়ে দি, 
কোনে! লোকের বাস্তব যখন ট্রকরে। টরকরো হ'য়ে ভেঙে গড়ে, তখনো 
এ স্বপ্র অটুট থাকে, কারণ এ অলীক নয়, এ %1$101.! মানুষের 
ইতিহাস এইসব স্প্তরষ্টার স্থঠি। সেই অনব্রক্মময় নবভারত আষ্টাদের 
অন্যতম প্রধান এই মহীয়সী নারী ধিনি ভারতবর্ষের কাছে, 
নিবেদিতা। 


একটি বলিষ্ঠ আত্মনিবেদন পম্প। মিত্র 


সে কবেকার এক ভোরবেলার কথা! শীত-শীত হাওয়ায় ঘুমজড়ানো 
চোখ ছটোকে যথাসম্ভব বিশ্কারিত করে ঠাকুমার হাত ধরে ঢুকেছিলাম 
মন্দিরের মত একটা বিরাট বাড়িতে । ওট] নাকি স্কুল, ওখানে 
পড়াশোনা করে বড় হতে হয়। বন্ধন-অসহিষু শিশু-মন স্কুলের সব 
কিছুকেই যে উষ্ণ অভ্যর্থনায় গ্রহণ করেছিল--এমন ভাববার কোন 
কারণ নেই। অনেক কিছুই ভাল লাগত না। য। ভাল লাগত-_ 
তার তালিকায় সবার আগে নাম ছিল ঠাকুরদালানের, যেখানে রোজ 
সকালবেলায় অনেকগুলে। কচি-গল। আকাশে তাদের নির্মল প্রার্থনীকে 
ছড়িয়ে দিত। সেই ঠাকুর দালানেই তার ছবি ছিল- আমাদের 
নিবেদিতার! সে বয়সে ছবিকে ছবির বেশি আর কিছু মনে হয়নি, 
শুধু জেনেছিলাম_-তিনি ভগিনী নিবেদিতা । অনেক, অনেক দিন 
আগে আমাদের এই স্কুল তিনিই তৈরী করে দিয়েছেন। তারপর 
একটু একটু করে আরো বহুদিন প্রবাহিত হয়েছে। আমর! বড় 
হয়েছি--পরিচিত হয়েছি ভগিনী নিবেদিতা নামে এক মহান্‌ 
এতিহ্োর সঙ্গে । আর অনেকদিন পরে সেই শৈশবের দেখা তেল- 
রঙের ছবিকে ছাপার অক্ষরে স্পষ্ট হতে দেখেছি অবনীন্দ্রনাথের 
বর্ণনায়--“সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময় নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা 
সাজ, গলায় রুদ্বাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি 
রূপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাধা । তিনি যখন এসে দাড়ালেন 
সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমগ্ুলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হলো।**' 
সাজগোজ ছিল না”পাহাড়ের উপর ঠাদের আলো! পড়লে যেমন হয় 
তেমনি ধীর স্থির মুর্তি ত্ার।”-[ জোড়ান্াকোর ধারে ]। 
অবনীন্দ্রনাথের এ বর্ণনায় লোকমাতা নিবেদিতার যে মৃত্তি- 


নও একটি বলিষ্ঠ আত্ুনিবেদন 


“ভাম্বর--তা অপাধিব। প্রদীপ্ত অথচ শ্সিগ্ধ। অনাড়ম্বর শুভ্রতায় 
আত্তরিক। 

ভারতবর্ষের হৃদয় নিবেদিতাব এই করুণারূপা সত্তাকে বারে 
বারে, নানারপে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছে। সুদূর সমুদ্রপারের এক 
দ্বীপ থেকে নিবেদিতা ভারতবর্ষের আদ্িজ-চগ্ডাল মানুষের জন্য তার 
এই হৃদয়খানি বহন করে এনেছিলেন_-কোন বিরূপত! নয়, 
বিরোধিতা নয়__নয় কোন বিদ্বেষ । মিস্‌ মার্গারেট নোবল্‌ তাদেরই 
একজন ছিলেন ধারা তখন ভারতবর্ষের সববিধ দগ্ুমুণ্ডের অধিকর্তা 
__কিস্ত জাতি এবং পদমর্যাদার সে অপরিচয়কে সার! জীবনের সাধনা 
'দিষে তিনি বহুদূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এদেশে তার পূর্বাপর 
একটিই পরিচয়_-“রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা । 

সংশয় ও অশান্তচিত্ততার এক সন্ধিমুহূর্তে তকণী মার্গীরেট 
প্রাচ্যবাণীর যোগ্যতম বাহককে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কোন সম্ভাবন। 
এবং আহ্বানের প্রতীক্ষায় মন তখন তার চঞ্চল। সে আহ্বান__ 
অভাবিত ভাবেই তিনি অনুভব করলেন স্বামী বিবেকানন্দের সাহচর্ষে 
এসে! স্বামীজীর পরমতসহিষু ওদার্য, তার ধর্মপ্রচার ও ব্যাখ্যার 
যুক্তিশৃঙ্খল। মার্গারেটকে মুগ্ধ করেছিল। আনন্দের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য 
করেছিলেন- এই হিন্দু সন্ন্যাসী ধর্মের নামে তাকেই আহ্বান করেছেন 
মানবপ্রকৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সুন্দর-_যা মানুষের “'অপরাহত 
মাহাত্যকে অবারিত করে। মার্গারেট তাকে আচার্ষের বেদীতে 
স্থাপন করলেন এবং গুরুর সঙ্গে সেই জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করতে চাইলেন যে জগৎ নিরস্তর যন্ত্রণায়, পথভ্রাস্তির বেদনায় দগ্ধ হচ্ছে। 

অতঃপর ভারতবর্ষের মাটিতে এসে পৌছানোর পর্ব ! স্বদেশ ও 
স্বজাতির অধিক মমতায় নিবেদিত ভারতবর্কে আপন করতে 
চাইলেন ! পরিণাম সবত্র শুভ হলো না। ভারতবর্ষের জনসাধারণের 
দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, বন্ুতর কুসংস্কারের দৃঢ় বন্ধন এবং বহুদিনের দাসত্ব 
বোধের স্থ্যজত। ভাকে প্রতি পদক্ষেপে আহত করতে ছাড়লো না। 


পম্প৷ মিশ্র ২২৯ 


কিন্তু নিবেদিতা__তার আচার্ষের ভাষায়, এদেশে “গুরুগিরি' করতে 
আসেন নি। আর পাচজন মিশনারীর মত অজ্ঞ ভারতবাসীকে, 
অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে বাবার পথ-নির্দেশ করতেও তার আসা' 
নয়। নিবেদিতা আমাদের জন্য তার শ্রেষ্ঠতম নৈবেছাটি এনেছিলেন 
_ আপন প্রাণ! সাধারণ নারীর অতি সীমায়িত স্ুখ-হুঃখের গণ্ডিতে 
তাকে বাধতে যাওয়ার চেষ্টা-_অপপ্রয়াস মাত্র। তবুও বলি-_ 
স্বদেশে এই কুশীগ্রধী, অনমনীয় ব্যক্তিত্বময়ী মহিলার জন্য যশ এবং 
প্রতিষ্ঠা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কর্মমুখর সে জীবনকে 
অনায়াসে পরিত্যাগ করে নিবেদিতা পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের অর্ধ্য 
নিয়ে ভারতবর্ষের কাছে এসেছিলেন। এবং এই নিবেদনের 
এঁকাস্তিকতায় কোন ফাক ছিল না। তার শরীর, আশৈশবলালিত 
মুরোপীয় অভ্যাস, তার আত্মীয় পরিজনের সনিবন্ধ অনুরোধ, স্বদেশ- 
বাসীর তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা এবং যাদের জন্যই তিনি সমপিত-অস্তিত্ব, 
সেই আপামর ভারতবাসীর গুঁদাসীন্ত, ছূর্বলতা, ত্যাগম্বীকারে অনীহা 
কিছুই তাকে প্রতিহত করতে পারেনি । 

এই প্রশস্ত আত্মনিবেদন প্রথমতঃ তার গুরু ও তার আদর্শের 
প্রতি, দ্বিতীয়তঃ তার আচার্ষের বহুছুঃখহত দেশ ও দেশবাসীর প্রতি। 
এই আত্মনিবেদনের প্রকাশে তিনি লোকজননী-_ভারতবর্ষের 
জাতিবর্ণ-ধর্মসন্প্রদায়-নিবিশেষ মানুষের প্রতি স্থনিবিড় মমতায় 
কল্যাণময়ী। রামকৃষ্জবিবেকানন্দের ভাবলোকে যে ভারতবর্কে 
নিবেদিতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন-সে ভারতবর্ষকে তিনি বন্দনা 
করেছেন প্রেমে, করুণায়, মৈত্রীতে | 

ধর্মকে কেন্দ্র করে অগ্ভাবধি বত বিদেশী ভারতবর্ষের মাটিতে পা। 
দিয়েছেন নিবেদিতাই তাদের মধ্যে একমাত্র--যিনি দল তৈরী করার 
জন্ত আসেন নি। ভারতবাসীর সব দোষ, ক্রটি এবং অজ্ঞতাকে মেনে 
নিয়েও তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই ছিল তার সর্ববিধ প্রচেষ্টা । 
নিবেদিতার স্পর্শাতুর মন, তার অতিরিক্ত আবেগায়িত মানসিকতা! 


২২২ , একটি বলিষ্ঠ:আত্মনিব্দেন 


ভারতবর্ষে এসে বহু আঘাতকে মাথা পেতে নিয়েছে। গোপন অশ্রু 
ঝরেছিল কিনা--সে কথ! জান৷ নেই, কিন্তু নিবেদিতা অসহিষ্ণু হয়ে 
তার আরব্ধ কাজ ত্যাগ করেন নি-_এ সত্য ইতিহাসের অনুমোদন 
পাবে। ভারতবর্ষের দরিদ্র, অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষগ্চলির জন্য বন্থ 
[01911917071970150 তাদের অর্থ ব্যয় করেছেন, বনু সমাজহিতৈষী 
দিয়েছেন সময়, কোন কোন দরদী তার জীবন পর্যস্ত-_-কিন্ত নিবেদিত। 
সেই বিরলতম মানুষগুলির একজন, ধার! তাদের জন্য আপন হৃদয় 
'উৎসর্গ করেছেন । রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন” 
“তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি 
সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মৃতি 
তো! ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই।"**তিনি যখন বলিতেন ০০: 
06০9719 তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার স্ুরটি লাগিত 
আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে ন1।” 

এই 1০৮: 090212-কে নিবেদিত। খুব কাছ থেকে স্পর্শ করেছেন । 
গণগুগ্রামের কোন সাধারণ মুসলমান রমণীর প্রতি তার সৌজন্য অকৃত্রিম 
শ্রদ্ধার মিশ্রণে আন্তরিক হয়ে উঠেছে, বাগবাজারের সংকীর্ণ গলির 
নিরালোক বিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্য। বাড়াবার জন্ত অভিভাবকের কাছে 
আক্ষরিক অর্থেই নতজানু হয়েছেন, প্লেগে নরণাপন্ন শিশুর শেষমুহুর্তের 
শয্যায় উপস্থিত থাকতে দিধাগ্রস্ত হন নি, একাদশীর দিন বালবিধব 
ছাত্রীর জন্ত আহার্য রেখেছেন- _সযত্বে, নিজের স্পর্শ দোষ বাঁচিয়ে। 
এ তার ক্ষুদ্রের মধ্যে “ বৃহৎকে, বল ভালো--ত্তার আচাধের 
শিক্ষান্ুযায়ী জীবের মধ্যে শিবকে সন্ধান ও প্রত্যক্ষ করার অসাধারণ 
দৃষ্টিরই ফল। 

স্বদেশের হুংখহ্র্দশায় কাতর বিবেকানন্দ আরন্ধ কাজ শেষ না 
হওয়া পর্যন্ত বারবার দেহধারণের ছুঃংখ বহন করতে প্রস্তত ছিলেন। 
আচার্ষের সে বাণী নিবেদিতার আজীবন প্রেরণার উৎস। ভারতবর্ষ 
গার তার মানুষ তার কাছে ছিল প্রয়োহম্তস্মাৎ সবন্মাং। 


'পম্প! মিত্র ২২৩ 


ভারতবর্ষের লোক-সাধারণ তার হৃদয়ের ধন ছিল। তিনি উপকারের 
অনুগ্রহ দিয়ে তাদের ধন্য করতেন না, যথাসাধ্য প্রয়াস পেতেন তাদের 
ব্যক্তিগত আনন্দ বেদনার অংশ নিতে । ভারতবর্ষের ধর্মকর্ম, তাঁর 
লোক সম।জে প্রচলিত উপকথা, গল্প-কাহিনী, তাদের পৌত্তলিক পুজ। 
পদ্ধতি, জীবনযাত্রার বহুবিধ ভঙ্গি ও বৃত্তান্ত তিনি জননীর মমতায় 
পর্যবেক্ষণ করতেন। এই মাতৃন্সেহের করুণা ও কোমলতা তার 
আচারে, অবয়বে, আগ্রহে, আবেগে সর্বদাই উচ্ছুসিত হয়ে উঠত। 
তার স্মেহে কোথাও আত্ম-ঘোষণার ফাক ছিল ন। বলেই ছাত্রীদের 
কাছে তার আসনের মর্ধাদা ছিল জননীরই মত। পল্লীবাসীর হৃদয়ে 
বিদেশিনীর জন্য যে গ্রীতি ধীরে ধীরে পল্লপবিত হয়েছিল তার মূলদেশে 
কোন জাতিগত বিভেদ আর শিকড় ছড়াতে পারে নি। নিবেদিতা 
তার মাতৃত্বের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বমীতা সারদার কাছে । এ 
শিক্ষা বিফলে যায়নি। ভারতবর্ষের অন্তর্লোক জয়ে তার এই 
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কিন্তু ভুললে চললে চলবে ন! নিবেদিতার স্বেতবন্তরাবত যে ছবি 
আমাদের এঁতিহ্য পরিণত হয়েছে সে মৃতির আবক্ষ প্রলম্থিত ছিল 
রুদ্রাক্ষের মালা! বস্ত্রতঃ নিবেদিতা চরিত্রের পূর্ণত। সম্পাদিত হয়েছে 
ছুই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে । এক দিগন্তে তিনি করুণাময়ী 
জননী, আত্মনিবেদনের সৌন্দর্যে মহিমাময়ী। অপর দিগন্তে তিনি 
নিরন্তর সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধ। মিশ্রিত তার প্রকৃতি ললিতে- 
কঠোরে। একদিকে তিনি যেমন জননীর করুণায় আধ্ুতা অপরদিকে 


২২৪ একটি বলিষ্ঠ আত্মনিবেদন: 


সেই মাতৃন্মেহ আবার শাবক পরিবৃত! ব্যান্্রীর মতই প্রচণ্ড। যৌবনের- 
প্রারস্ত থেকেই নিবেদিতা এক নারী-হূর্লভ সম্পদের অধিকারিণী--সে' 
তার দৃ়কঠোর ব্যক্তিত্ব। রেক্সহ্াম চার্চের অধীনে থেকে মার্গীরেট 
যখন সমাজ সেবার ব্রতে নিয়োজিত তখন সাহায্যদানের ব্যাপারে 
চার্চের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে । চার্চের সাহায্য নির্দিষ্ট নিয়ম 
বন্ধনের মধ্যে । মার্গীরেট চান ছুঃস্থমাত্রকেই নিবিচারে সাহায্য 
করতে । আপোষ-মীমাংস! তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। স্মৃতরাং চার্চ 
ত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত অভ্রম্পর্শী 
ব্যক্তিত্বকেও তিনি নানা প্রশ্ন, নান। তর্কে যাচাই করেছেন-_আন্ুগত্য 
স্বীকার তারও পরে। পরবর্তী জীবনে এই ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা তাকে 
সর্ববিধ অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্ব,দ্ধ করেছে। যেখানে মানিয়ে 
চলা যাবে না সেখানে মিলিয়ে চলার প্রশ্ন তার মনে উঠতই না। 
তা তার সাধ্যাতীত ছিল। স্বভাবে তিনি ছিলেন বিনম্র পরিপূর্ণ 
আত্ম-উৎসর্জনের পর নিজের জন্য হাতে তিনি আর কিছুই রাখেন নি। 
সে নিবেদনকে উচ্চকিত ঘোষণায় জগতের সামনে আনতে তার 
স্পষ্টতঃই বিরাগ ছিল। কিন্তু তাই বলে নিতান্ত ছুবলভাবে বিলুপ্ত 
হয়ে যেতেও তার সম্মতি ছিল না। সর্বোপায়ে য1 তিনি সত্য বলে 
মানতেন ও জানতেন,_-তার জন্য কঠোর হতে তার কোন ছ্িধা 
ছিল না। 

ভারতবর্ষের অপমানে তার চোখ সজল হত কিন্তু ক্ম্বরে থাকত. 
বিছ্যতের জ্বালা। রেলের কামর! থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম-ক্ষেত্র-_- 
কোথাও ভারতবাসীর অবমানন। তিনি সময করতে অপারগ ছিলেন। 
শাসক সম্প্রদায়ের কোন অগ্ঠায়। কোন অবিচার তাদের আঘাত করতে 
উদ্ধত হলে সেখানে তার তেজ উঠত প্রদীপ্ত হয়ে। বনুবার বন্ছ 
বিশ্বাসঘাতকত। তার মনোবল ভেঙে দিয়েছে, বন্ছ নীচতায় ক্রিষ্ট 
হয়েছে প্রাণ, আপন সামর্থ্যের বাইরে এসেও মিটিয়েছেন বনু 
অযোগ্যের অসঙ্গত আবদার! একমাত্র উদ্দেশ্ত-_নেকটতম বন্ধুর 


পম্পা মিত্র ২২৪৫ 


কাছ থেকেও এ হীনতাকে গোপন রাখ । বিদেশীর কাছে যারাঃ 
গেছে অধিকারের দাবি নিয়ে নয়--পদলেহীর ঘ্বণ্যত। নিয়ে, তাদের 
জন্য তার রোষ ছিল বজ্াগ্নির মত তীত্র। তার পরিকল্পিত জাতীয় 
পতাকার কেন্দ্রপ্রতীক বজ্র--তার এই সংগ্রামী মনোভাবেরই এক 
শিল্পসম্মত বহিঃপ্রকাশ । এ সংগ্রামমুখীনতা একেবারে অন্তর্লোক 
থেকে উৎসারিত বলেই নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদের আগ্রহী পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন; এরই জন্য তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্ভালয়ে সর্বপ্রথম পরাধীন 
জাতির জাতীয় জঙ্গীত সগৌরবে সোচ্চারে গীত হয়েছে, এরই জন্য, 
বিগ্ভালয় পরিচালনার কাজে বিদেশী সরকারের অর্থসাহায্য তিনি 
সদর্পে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

নিবেদিত এক অগ্নিকণার নিধূর্ম হোমানলে পরিণত হওয়ার 
ইতিহাস। কোমল-কঠোরের এ আপাতবিরোধী সমন্বয় নিবেদিতার 
চরিত্রে মানবাত্মার সেই অপরূপ মহিমাকেই অনাবৃত করেছে 
যা মত্যসীমাকে বারবার চূর্ণ করে স্বর্গ-প্রাঙ্গণ পর্যন্ত আপন 
অধিকারকে বিস্তারিত করে। 


নি,৮১৫ 


গুরু-বন্দন! ভগিনী নিবেদিতা 


আজ সন্ধ্যায় আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু বলিবার জন্য । স্মরণ রাখিবেন, আমি 
তাহার শিষ্য. তীহার কন্তারূপেই আমার বক্তব্য নিবেদন করিব। 
এতিহ।সিক বা সাংবাদিকের নিকট আপনারা যেরূপ আশা করিয়া 
থাকেন, আমার মহান্‌ গুরুর সম্পর্কে সেব্প আবেগবজিত, নিরুত্তাপ 
ও নিরপেক্ষ সমালোচনা আমার পক্ষে অসম্ভব । নিজের আস্তরিকতা 
ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ অন্তরের কাহিনীই আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে 
আসিয়াছি। 
5 ও স৫ 

হে আমার আচার্ধদেব ! আমি কি সত্যই আপনার জীবনালেখ্য 
রচনা করিব? হায়, আমার পক্ষে উহা সম্ভব নহে। বিভিন্ন 
মতাবলম্বী বনু ব্যক্তিকে, আপনি কত বিচিত্র উপায়ে তুষ্ট করিয়াছেন ! 
আমি কি উহার সব উপলব্ধি করিতে সক্ষম? ভারতবাসীর হৃদয়ে 
আপনার কোন্‌ রূপটি সর্বাপেক্ষা অধিক সাড়া জাগায়? গোৌঁড়। 
প্রাচীনপন্থী অথব। নবীনপন্থীর নিকট আপনার কোন্‌ রূপটি অধিকতর 
প্রিয়? সে কি শৈশবে ক্রীডারত আপনার শিবযোগিবেশধারী 
ধ্যানমগ্ন রূপ 1-_অথব। ভিক্ষুক বৈরাগীর আহ্বানে আত্মহারা সেই 
অপূর্ব রূপটি? পরবর্তাঁ কালে ভিক্ষাপাত্র হাঁতে যখন দ্বারে দ্বারে 
ঘুরিয়া৷ বেড়াইয়াছিলেন, সেই রূপ ?__অথবা সুদূর বিদেশে মঞ্চের 
উপর দণ্ডায়মান হইয়। যখন আপনি বিদেশীর নিকট উজাড় করিয়া 
দিয়াছিলেন আপনার জাতীয় সম্পদ--যখন আপনার কন্ুকষ্ঠে ভারত 
নিজ নাম বিঘোষিত হইতে শুনিয়াছিল-_আপনার সেই রূপটিই কি 
শ্পস-ক্নদায স্পন্দন জাগায়? কোন্‌ রূপেই বা আপনি পাশ্চাত্য 
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দেশের হৃদয় জয় করিয়াছেন? কোন্‌ দৃষ্টিতে আপনাকে দেখিয়াছিল 
আমেরিকাবাসী? ইংরেজ জাতির নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন 
কোন্‌ রূপে? বিভিন্ন স্থরের খেল যিনি জানেন, তিনিই কেবল 
তাহার কণ্ে যথায্থরূপে আপনার রচিত সেই সঙ্গীত-ধ্বনি ফুটাইয়! 
তুলিতে পারেন । 
৯ সঃ সঃ 
অতএব, আমি আপনার জীবনালেখ্য রচনার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ 
করিলাম। আমি নিজে যতটুকু দেখিয়াছি, হৃদয়ঙগম করিয়াছি, শুধু 
তাহারই বর্ণনা করিয়। সত্তষ্ট থাকিব। এই দেখ ও বোঝা কবে 
হইতে শুরু হইল, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে উহা! বিস্তার লাভ করিতে 
লাগিল, কত স্মৃতি সঞ্চয় করিলাম-_তাহারই কাহিনী শুনাইয়। 
যাইব। সে কাহিনী খণ্ড-ছিন্ন কাহিনী-__তাহার অধিক নহে । তবু 
প্রার্থনা, সে কাহিনীর মধ্যে এখানে ওখানে আপনার কণঠনিঃস্থত ছুই 
একটি বাণী যেন প্রকাশ পায়, যেন তাহারই মধ্য দিয়া আপনার মহৎ 
অন্তঃকরণের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়! উঠে। 
ম সং সঃ 
হিমালয়ের গোপন উৎস হইতে নির্গত হিন্দুধর্মের বিপুল 
আোতধারা তাহারই বাণীর মধ্য দিয়া নবীন সুশীল প্রাণপ্রদ 
বারিরূপে ঝরিয়া পড়িয়াছে জগতের সকল বৌদ্ধিক ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে। 
আমাদের অনেকের নিকটেই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তৃষ্তার্তের 
নিকট সুশীতল পানীয়ের ন্যায় উপস্থিত হইয়াছিল । 
সা ন্ ঈ% 
, তিনি এমন একজন মহান্‌ পুরুষ ছিলেন, যিনি ব্যর্থতার কথ! 
কখনে! কল্পনা করেন নাই, ধাহার বাণীর মধ্যে নেতিবাচক কিছু 
ছিল না। তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন-_সবই প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ । 


এই মহাঁন্‌ সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রতীচ্যের 


২২৮ গুরু-বন্দন। 


নিকট প্রাচ্যের ভূমিকা হইল গুরুর, শিক্ষাদাতার-স্তাবক অথবা 
ভৃত্যরূপে সে প্রতীচ্যের সমীপস্থ হইতে পারে না । 


মা সা সঁ 
তাহার শিশ্ত-শিষ্তাদের নিকট বিবেকানন্দ চিরকাল আদর্শ 
সন্মযাসীর দৃষ্ান্তস্থল হইয়া থাকিবেন। জ্বলন্ত ত্যাগের মন্ত্রেই তিনি 
আমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্ধ,দ্ধ করিয়াছিলেন । 


সাঃ ০ এ 
যাহা কিছু ভারতীয়, বিবেকানন্দের নিকট সে সকলই একাস্ত- 
ভাবে সমান পবিত্র। 
্ সু ষঃ 


তিনি বলিতেন, “মনে রাখিও যদি তুমি ভারতকে সত্যই 
ভালবাস তবে, ভারত বর্তমানে যেরূপ-_তাহাকে সেইরূপেই 
ভালবাসিতে হইবে। ভবিষ্যতে তাহার যে রূপ তুমি কল্পনা করিতেছ 
--সেই কল্পনার ভারতকে ভালবাসিলে চলিবে না । 
সি সঃ বর 
তাহার মতে স্বদেশই স্বদেশের ভরসাস্থল, বিদেশ নহে । 
০ সী সঃ 
এই মহান্‌ আচার্ষের নিকট জগৎ শুধু ধর্ম, দর্শন বা ভারতীয় 
সমাধি সম্বন্ধেই জ্ঞান লাভ করে নাই । তিনি ছিলেন বিপুল প্রতিভা- 
প্রবাহের উৎস-_জাতীয় প্রতিভার শাশ্বত সাক্ষীস্বরূপ। 


গা ৪ চে 
যদি গুরুর সঙ্গে ভূ-প্রদক্ষিণ করা যায়, তাহা হইলে উহাই 
তীর্ঘযাত্রা হইয়া দাড়ায়। 
রন লী স 


নানাস্থানে পরিভ্রমণকালে-_সর্বত্রই এমন সব সময় আসিয়াছিল 
যাহা কখনে ভূলিবার নহে, এমন সব কথা শুনিয়াছি যাহা আমাদের 
আব্রাজ্্রীবন ধরিযা হৃদয়ে প্রতিধবনিত হইতে থাকিবে ।""" 
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এমন এক প্রেমের বিকাশ আমরা দেখিয়াছি, যে প্রেম ক্ষু্ 
হইতে ক্ষুত্রকেও, অজ্ঞান হইতে অজ্ঞানকেও আলিঙ্গন করিয়া এক 
হইয়া যায় এবং তাহারই দৃষ্টিতে তখন সমস্ত জগতকে দেখে, যেন 
তাহাতে কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। 

বিরাট প্রতিভার বিশাল খেয়ালে আমরা কৌতুক করিয়াছি, 
বীরত্বের উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হইয়৷ উঠিয়াছি_-এ সমস্ত দিব্যলীলায় 
মনে হয় যেন বালরূগী ভগবান তাহার শিশুশয্যা হইতে জাগিতেছেন, 
আর আমর! দাড়াইয়। সাক্ষীম্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছি। 

সঃ না 

আমরা এরূপ এক মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছি, যিনি সকল 
লোককেই নিজের কাছে আকর্ষণ করিতেন, সকলের বক্তব্য শুনিতেন, 
প্রত্যেকের সঙ্গে সহানুভূতি করিতেন, কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করেন 
নাই। যে দীনতার কাছে সকল দেম্ঠ দূরীভূত হয়, যে ত্যাগ 
অত্যাচারীর প্রতি প্রচণ্ড ধিকারে এবং উৎপীড়িতের জন্য অসীম 
করুণায় আআবলিদানে উন্মুখ, যে প্রেম তীব্র উৎপীড়ন এবং মৃত্যুর 
আসন্ন পদসঞ্চারকেও আশিষবচনে স্বাগত-সম্ভীষণ করে-_সে দীন্তা, 
সে ত্যাগ, সে প্রেম আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি । 

এমনি মানুষের মাঝেই হয়তো বা আমরা পাইৰ ভবিষ্যং বেদের 
সন্ধান। 

এ পর নু 

স্বামীজীর এক অদ্ভূত বেশিষ্ট্য ছিল। তাহার নিকট বাহার! 
অবস্থান করিতেন তাহাদের সকলকে তিনি বড় করিয়া! তুলিতেন। 
তাহার সান্সিধ্যে মানুষ তাহার জীবনের অনভিব্যক্ত মহৎ উদ্দেশ্য যেন 
স্পষ্টর্ূপে দেখিতে পাইত এবং দেখিয়া উহাকে ভালবাসিতে শিখিত। 
আর দোষ-ক্রটিগুলির কালিমা যেন অনেকটা মুছিয়া যাইত, মনে 
হইত, জীবনের সম্যক বিকাশের জন্য ইহাদের সংঘটন যেন ঠিকই 


২৩, গুরু-বন্দন! 


হইয়াছে। স্বামীজীর শিষ্যারপে আমি যে জগতের মধ্যে প্রবেশ 
করিলাম, তাহার সম্বন্ধে আমার ত্রমলন্ধ অভিজ্ঞতা, কতকটা পূর্বোক্ত 
ধরনের। এইরপে প্রতি পদে তাহারই ভাবরাজি ছারা পরিবৃত ও 
তাহারই প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়। আমি যেন 
কোন দেবলোকের স্সিপ্ধ জ্যোতির মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম, 
যেখানে প্রত্যেক নরনারী তাহাদের স্বভাবের অপেক্ষা বড় হইয়া 
দেখা দিত। 

স্বামীজী কখনো তাহার নিজের ধারণাগুলি শিষ্যদের উপর 
চাপাইতে চেষ্টা করিতেন না। সেরূপ করিলে, তিনি স্বাধীনতা 
বলিতে যাহা বুঝিতেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করা হইত। 

একদিন আমি তাহার নিকটে বসিয়াছিলাম, এমন সময় তথায় 
একখানি কালীপ্রতিমা আনা হইল। প্রতিমাখানিতে কোন একটি 
ভাব চকিতের মত লক্ষ্য করিয়া আমি সহসা বলিয়া উঠলাম-_- 
স্বামীজী, হয়তো মা কালী সদাশিবেরই ধ্যানযোগে উপলব্ধ 
মৃত্তিবিশেষ। তাই কি? তিনি আমার দিকে মুহুর্তের জন্য 
চাহিলেন। পরে প্রেহভরে বলিলেন, “বেশ, তাই হোক, তোমার 
নিজের ভাবেই ওটি প্রকাশ কর।, 

তিনি সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণের পদাঙ্কানুসারী চেষ্টা করিতেন, এবং 
তাহার নিজের কোন বাণীর উল্লেখ যেন তাহার নিকট অপরাধ বলিয়৷ 
বোধ হইত। এতত্িম্ন, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে,ষে শক্তি শুধু 
ভাবপ্রবণতায় ব্যয়িত হয়, তাহা বৃথাই নষ্ট হয়; শক্তিকে সংযত 
করিলেই তাহ সঞ্চিত হইয় কর্মরূপে প্রকাশ পায়। তথাপি, তাহার 
যথাসর্যস্ব লোককে দান করিবার প্রবল বাসন! তাহাকে অভিভূত 
করিত, এবং তিনি উহা! জানিতে পারিবার পূর্বেই আবার তাহার 
স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে প্রেম ও আশাপুর্ণ চিন্তাসকল চতুর্দিকে 
ছড়াইতে থাকিতেন।..-শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ কোন পুস্তক না পড়িয়াও 


ভগিনী নিবেদিতা ২৩১ 


বেদান্তের মুততিমান সারনিকর্ষন্বরূপ ছিলেন, শ্রীবিবেকানন্দও সেইরূপ 
জাতীয় জীবনের সারনিক্র্ষম্বরূপ ছিলেন ।...তাহার গুরুদেবের প্রতি 
প্রযুক্ত তাহার নিজমুখের কথাতেই বলিতে হয়, “তিনি শুধু সেই মহৎ 
জীবন যাপন করিয়াই খুশী ছিলেন, তাহার ব্যাখ্যা অপরে খু'জিয়া 
বাহির করুক । 

সা সঁ ট 

ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামীজীর নিভাঁক উপদেশ এই যে, 

আমাদিগকে ব্যক্তিত্বের গণ্তী ছাড়াইয়! এ সকলের প্রতি দৃষ্টি করিতে 
হইবে। আমাদিগকে শক্রর জন্যও প্রার্থনা করিতে হইবে-__-এই 
আদেশ অপেক্ষ। “সাক্ষীত্বরূপ হও এই আদেশই অধিক শ্রুত হইত । 
জগতে আমার কোন শক্র আছে, এইরূপ চিন্তা করাই এই মনীষীর 
চক্ষে দ্েষ বুদ্ধির প্রমাণ। তিনি বিশেষভাবে বলিতেন, প্রেম 
অহেতুক” না হইলে প্রেমই নহে ; পাশ্চাত্য বক্তা হইলে এই ভাবটিই 
উদ্দেশ্য বিরহিত” শব্ধ দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বোধ 
হয় তাহাতে বক্তার জোর কতকটা কমিয়! যাইত। 

সু সঃ সি 

এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে করিতে আমি বেশ বুঝিতেছি যে, 

ইহ! যে বিশাল হৃদয়ের ভাষা, তাহার বিন্দুমাত্র আভাস আমি দিতে 
পারিব না। জগতের যে কোন লোকের অতি সামান্য কষ্টও যেন 
আমাদের গুরুদেবের হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়। যাইত না, আর কোন 
যন্ত্রণীই, এমনকি মৃত্যুযন্ত্রণাও যেন তাহার মুখ হইতে প্রেম ও 
আশীর্বাদ ভিন্ন অন্ত কিছু বাহির করিতে পারিত ন1।.*আমরা ইহ! 
বুঝিতে পারিলাম যে, সেদিন আমরা এমন কয়েকটি ঘণ্টা তাহার সঙ্গে 
কাটাইয়াছি, যাহার উজ্জ্বল বিভায় আমাদের সমগ্র ভবিষ্তাৎ জীবন 
অতিবাহিত হইবে । 

ঈ নঁ ঠা 


সচরাচর লোকে জিনিসকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, তিনি তপ্রতি 


২৩২ গুরু-বন্দনা 


আদে খেয়াল করিতেন না। অত্যধিক সফলতা! লাভ করিয়াও তিনি 
কদাপি এতটুকু চমকিত বা সন্দিহান হইতেন না। বিস্মিত না হইবার 
কারণ-যে মহাশক্তি ভাহার মধ্য দিয়! কার্য করিতেছিল, তাহার 
মাহাত্ম্য তিনি অতি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । 

কিন্তু কোন কার্ধে বিফলমনোরথ হইলেও তিনি হতাশ হইয়! 
পড়িতেন না। জয়, পরাজয় উভয়ই আসিবে এবং চলিয়া যাইবে ; 
তিনি তাহাদের সাক্ষীমাত্র। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, “যদি 
জগতটাই অদৃষ্ঠ হয়, তাতেই বা! আমার কি? আমার দর্শনের মতে 
সেটা তো একটা চমতকার জিনিস হবে।” পরক্ষণেই সহস! গম্ভীর ভাব 
ধারণ করিয়া বলিলেন, “কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যা কিছু আপাততঃ আমার 
প্রতিকূলে রয়েছে, সমস্তই শেষে আমার ন্বপক্ষে আসবে । আমি 
কি তার (মহামায়া ) সৈনিক নই ? 

ঞ ০ ষঁ 

পাশ্চাত্যের বিলাসিতার মধ্য দিয়া তিনি নিভীকভাবে এবং 
কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বিচরণ করিতেন। ভারতে আমি 
যেমন তাহাকে অবিচলিতভাবে সাধারণ লোকদের মত বস্ত্র ও 
উত্তরীয়মাত্রে আচ্ছাদিত হইয়া মেঝেয় বসিয়া হাতে করিয়া গ্রাস মুখে 
তুলিতে দেখিয়াছি, ঠিক তেমনই ভাবে কিছুমাত্র সন্দেহ বা সক্কোচ 
না করিয়া তিনি “আমেরিকা ও ফ্রান্সের নানা ভোগবহুল জীবনকেও 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “দাধু ও রাজ! একই মুদ্রার 
এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। জগতের সব শ্রেষ্ঠ বস্তু ভোগ করা এবং সে সব 
ত্যাগ করা-_-এ ছুয়ের মধ্যে অতি অল্পই ব্যবধান ।" 

রী মা ৬ 

স্বামীজীর চক্ষে প্রত্যেক জাতিরজাতীয়ত্ব বিশেষ বিশেষ ধর্নমতের 
হ্যায় অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া গণ্য হইত। তিনি মনে করিতেন, 
প্রত্যেকেই যেন আদর্শ মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে নিজের সমগ্র ধারণাটুকু প্রকাশ 
করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। একবার তিনি সহসা বলিয়! 


'ভগিনী নিবেদিতা ২৩৩ 


উঠিয়াছিলেন, 'যত বয়স হচ্ছে, ততই আমার মনে হচ্ছে যে, এক 
এমমুয্যত্* কথাটিতেই জাতি বল, ধর্ম বল, সবারই সার নিহিত । 
ন্ট এ ৬ 

কি পুরুষে, কি স্ত্রীতে, তিনি এই একমাত্র গুণের বিকাশ দেখিতে 
চাহিতেন-_-উহা বল (9061006)। কিন্তু বল কাহাকে বলে, 
ততসম্থন্ধে তিনি কী কঠোরভাবেই ন| বিচার করিতেন | নিজেকে 
জাহির করা, অথবা অতিরিক্ত ভাবোচ্ছাস_-এ ছুই-এর কোনটির 
তিনি প্রশংসা করিতেন না। সেই প্রাচীনকালের মৌন মাধুর্য ও 
নিষ্ঠার আদর্শভূত চরিত্রসমূহে তাহার মন এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, 
কেবল বাহা আড়ম্বর ছ্বারা উহা আর আকৃষ্ট হইত ন1।*''( তাহার 
মতে) যে রমণী যত বড় হইবেন, তিনি ততই চবিত্র-মনের রমণীন্বলত 
দুর্বলতাগুলিকে অতিক্রম করিবেন । 


ঠঁ ৪ ষ 


কিন্ত একটি জিনিস আচার্ধদেবের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল ছিল-_ 
যাহাকে তিনি কিরপে ঠিকমত রাখিবেন, তাহা নিজেই জানিতেন 
না__ইহা তাহার স্বদেশপ্রেম এবং স্বদেশের দুর্ঘশার প্রতীকারেচ্ছ।। 

কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি তাহাকে প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাইতাম, দেখিতাম, ভারতের চিন্তা তাহার নিকট শ্বাস-প্রশ্বাস স্বরূপ 
হইয়! রহিয়াছে । সত্য বটে, তিনি কোন বিষয়ের উন্নতি করিতে 
চাহিলে একেবারে উহার মূলে না গিয়া ছাড়িতেন না; তিনি 
'জাতীয়ন্' শব্দটিও ব্যবহার করিতেন না, বা বর্তমান যুগকে 'জাতি 
গঠনের'ই যুগ বলিয়া ঘোষণা করিতেন না, তিনি বলিতেন, “আমার 
কাজ মানুষ গড়া'। কিন্ত তিনি প্রেমিকের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, আর জন্মভূমিই তাহার আরাধ্য দেবতা ছিল। 


জ্পাইর্যালের (ক্রম সুক্মাকার পেঁচের ) বৃত্তগুলি যেমন ঘুরিয়া 


২৩৪ গুরু-বনান? 


ঘুরিয়া মোটা হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিতে উঠিতে শেষে এক 
বিন্দুতে পর্যবসিত হয়, স্বামীজীর স্বদেশভক্তিরপ আবেগও যেন 
সেইরূপ একটি বিরাট বস্তু ছিল; স্বদেশের মৃত্তিকার প্রতি ভালবাসা 
ও নিসর্গ প্রেমই ছিল উহার সর্বনিম্ন বৃত্তগুলি; জাতি, অভিজ্ঞতা, 
ইতিহাস এবং চিন্তা_-এই সকল সম্পর্কীয় যাহা কিছু, সমস্তই উহার 
পরবর্তী বৃত্তগুলির অন্তর্গত, আর সমস্তটি সরু হইয়া আসিয়া একটিমাত্র 
নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেক্দ্রীভূত। 

ভারত যে উহার সমালোচকগণের ধারণামত স্থবির ও জীর্ণ 
হইয়া পড়ে নাই, পরন্ত যুবাবস্থই আছে এবং উহার ভাবী সমৃদ্ধি-বীজ 
যে পরিপরু হইয়াছে, আর উহা যে, এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, 
পূর্বে যাহা কখনো হয় নাই, এরূপ এক মহান্‌ বিকাশের পথে পদার্পণ 
করিয়াছে-__এই দৃঢ় বিশ্বাসই এ কেন্দ্রস্থানীয় বিন্দু। 

কিন্তু একমাত্র আমি তাহাকে এই ভাব কথায় প্রকাশ করিতে 
শুনিয়াছি। খুব শান্তিপূর্ণ একটি মুহুর্তে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি 
নিজেকে বহু শতাব্দীর পর আবির্ভত পুরুষ বলিয়! অনুভব করিতেছি। 
আমি দেখিতেছি যে ভারত যুবাবস্থ। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রত্যেক কথাটিতে এই উপলদ্ধির পরিচয় 
পাওয়া যাইত। তাহার প্রত্যেক গল্পটিতে ইহার স্পন্দন অনুভূত 
হইত যাহা কিছু ভারত-সংক্রান্ত তাহার জন্য মযুনতা স্বীকার করাকে 
তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘ্বণা করিতেন; আর কোন মিথ্যা অপবাদ ও 
অবন্তান্্চক সমালোচনার তীব্র প্রতিবাদ করিতে করিতে, অথবা! 
কিরূপ বিশ্বাস ভালবাসা! লইয়! স্বদেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, 
তম্ময়ভাবে এই বিষয়ে কাহাকেও শিক্ষা দ্রিতে দিতে কতবারই 
না মনে হইত, তাহার জন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ খসিয়। পড়িয়া 
গিয়াছে, এবং তাহার ভিতর হইতে যোদ্ধার বর্স বাহির হইয়!. 
পড়িয়াছে। 


নর সা সা 


ভগিনী নিবেদিতা ২৩৫ 


( আর তাই ) তাহার জাতির উদ্দেশ্যে, প্রতিটি ব্যক্তির উদ্দেশ্টে 
একটিমাত্র বাণীই তিনি বারবার উচ্চারণ করিয়াছেন £ উত্তিষ্ঠত, 
জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত । 


টিনা রাত 
ভগিনী নিবেদিতা তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ ও আবেগময়ী বক্তৃতা এবং অমর 
লেখনী সহীয়ে নানাভাবে তাঁর মহান্‌ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 
সেই সব বন্তৃভাঁর কিছু কিছু অংশ এবং স্বামীজীর সহিত হিমাঁলয়ে (205৪ 
01 99106 ড/204511785 10) 006 9৮901 ড1০1809009) ও স্বামী 
মাধবানন্দ অনৃষিত '্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি (0156 2189667 ৪ও [99 
710) গ্রস্থতয় হতে বিশেষ বিশেষ অংশ সংকলিত হল। 


ভগিনী নিবেদিতা রমেশচন্দ্র মজুমদার 


ষাট বৎসর পূর্বে যখন কলিকাতায় কলেজে পড়িতাম তখন সভ৷ 
সমিতিতে ভগিনী নিবেদিতার বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। কারণ এই 
বিদেশিনী মহিলার জীবনকাহিনী তখন যেটুকু জানিতাম তাহাতেই 
আমাদের ছাত্র-মহলে তাহার প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধার ভাব ছিল। 
ব্রহ্মচারিণীর বেশে এই আইরিশ-ছুহিতা। যখন বন্তৃতা করিতেন শ্রোতৃগণ 
মুগ্ধচিত্তে তাহার উদ্দীপনাময় বাণী শুনিয়া অভিভূত হইতেন। 
তখন স্বদেশীর যুগ-_ ছাত্রমহলে দেশপ্রেমের বন্া প্রবাহিত-_-ভগিনা 
নিবেদিতার ওজন্বিনী বক্তৃতায় আমরা দেশমাতৃকার বাণীমূতি 
দেখিতাম। বহু বংসর অতীত হইয়াছে- কিন্তু এখনো! মনে পড়ে এই 
অধঃপতিত জাতির এক মহান্‌ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি শিক্ষা 
দীক্ষা আচাব-ব্যবহারে আমাদের জাতীয় এতিহ্যর প্রতি যাহাতে 
দৃষ্টি পড়ে নানাভাবে তাহার প্রেরণা! যোগাইতেন। 

জীবনের প্রারস্তে তাহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক 
হইয়াছিল জীবনের সায়ান্ছে তাহা শতগুণে বধিত হইয়াছে । তাহার 
কর্মময় জীবনের বিচিত্র কাহিনী পাঠ করিয়াছি, তাহার চিন্তাশীল 
লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছি__বাংলাদেশের তথ ভারতের সেই 
নবজাতীয়তার উন্মেষের যুগে তিনি যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহা কতকটা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই দেশকে তিনি 
যে কিরূপ ভালবাসিতেন, ইহার কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রতি তাহার কী 
গভীর শ্রদ্ধ! ছিল--ইহার সর্ববিধ উন্নতির জন্ত তিনি যে সমগ্র জীবন 
কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত কিরূপ কৃচ্ছসাধন করিয়াছেন-_ ইহা 
ভাবিলে এই মহীয়সী মহিলার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়। 
পাশ্চাত্য সভ্যতার আবেষ্টনে জীবন যাপন করিয়াও বাংলাদেশের 


রমেশচন্জ্ মন্ুমদার ২৩৭ 


সমাজে বহু দুঃখ কষ্ট লাঞ্থনা সহা করিয়া তিনি অবিচলিত ধৈর্যে ইহার 
সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন-_আর্তের সেবা, নারীজাতির শিক্ষা ও 
আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের জন্য তিনি নিজেকে সম্পূর্ভাবে 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 

তাহার গুরুর প্রতি অনন্যসাধারণ ভক্তিই এই দুর্গম জীবন যাত্রায় 
তাহার সহায় ছিল। তাহার জীবন ও কর্ণের দ্বারা তিনি গুরুদত্ত নাম 
“নিবেদিতা” যেভাবে সার্থক করিয়াছিলেন তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বড় 
দেখ! যায় না। 

এই মহীয়সী মহিলার মননশীলতার গভীরত। ও বিস্তার সত্যসত্যই 
বিস্ময়ের বস্ত। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বনু, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ, রাজনীতিক বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ, সাংবাদিক 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত তিনি সহযোগিতা করিয়াছেন। 
ভারতীয় শিল্পের সম্বন্ধে তিনি নন্দলাল বস্থ ও অসিত হালদারকে 
প্রেরণ! জোগাইয়াছেন। 

তাহার জীবনের মহত্বম ব্রত ছিল নাঁরী-শিক্ষার উন্নতি। ইহার 
জন্য তিনি যাহ! করিয়াছেন তাহার তুলন! মিলে না। তাহার নামে 
পরিচিত বালিক৷ বিষ্ভালয়টি তাহার স্মৃতির উপযুক্ত স্তস্তরূপে চিরকাল 
বিরাজ করিবে-_এই আশার বাণী উচ্চারণ করিয়াই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি 
সমাপ্ত করিলাম । 


আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে মাকিন নারীর ভূমিকা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


১৮৯৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর চিকাগে। শহরের রাজপথে ভ্রমণক্লাস্ত, 
ক্ষুংপিপাসাকাতর, গৃহে গৃহে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ, 
অপরিচিত বেশভূষাধারী বিদেশী বলিয়। উপহাসিত, ভগ্নহৃদয়, বিপন্ন 
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে পথিপার্থের এক 
অট্টালিকা দরজ খুলিয়া যিনি সাদর অভ্যর্থনাসহ ভিতরে ডাকিয়া 
আনিয়। বৃহৎ মাতৃহ্ৃদয়ের সিদ্ধ মমতা! দিয়া আগন্তকের দেহ ও মনকে 
সুস্থ করিয়াছিলেন তিনি একজন আমেরিকান নারী। সেই দারুণ 
সংকটক্ষণে স্বামীজীর সম্মুখে দাক্ষিণ্যমৃত্তি দেবীর মত এই মহীয়সীর 
আবির্ভাব না ঘটিলে চিকাগো ধর্মসম্মেলন-সম্পক্ত তাহার জীবনের 
গৌরবময় অধ্যায়টি আদে লিখিত হইত কিনা কে জানে? সুজাতার 
ভক্তিনিবেদিত পায়সান্ন গ্রহণ করিয়৷ অনাহারকিষ্ট সিদ্ধার্থ শরীর- 
মনের হত সামর্থ্য ফিরিয়। পাইয়াছিলেন এবং ধ্যানে বসিয়া! বুদ্ধত্ 
লাভ করিয়াছিলেন। মিসেস হেলের সেবাযত্ে পথশ্রান্ত বৈরাগীর 
দেহমনের শক্তি উজ্জীবিত হইয়াছিল। পরের দিন ধর্মমহাঁসভায় 
বিবেকানন্দের মহান্‌ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সাত হাজার নরনারীর নিকট 
প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । 

মুরোপে এবং আমেরিকায় স্বামীজীর বেদান্ত প্রচারকার্ষের সহিত 
মিসেস হেলের মত আরও অনেক পাশ্চাত্য নারীর নাম জড়িত। 
ফুরোপে ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস সেভিয়ার, মিস মূলার এবং 
আমেরিকায় মিসেস ব্যাগলি, মিস ওয়ালডো, ভগিনী কৃষ্টিন, মিসেস 
লেগেট, মিস ম্যাকলাউড, হেল ভগিনীত্রয়, মীভ ভগিনীত্রয়, মিসেস 
এ্যালান প্রভৃতির নাম স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-পাঠকের 
অবিদিত নয়। 


শ্বামী শ্রদ্ধানন্দ ২৩৯ 


আমেরিকায় ছুই বারে স্বামীজী প্রায় চার বৎসর কাটাইয়াছিলেন। 
এই সময়ের মধ্যে আমেরিকান মহিলাদের নিকট তিনি ঘে সহানুভূতি 
ও সহায়ত পাইয়াছিলেন তাহার জন্য তাহার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল 
না। বিদেশের অপরিচিত পরিবেশে ইহারা মাতার করণাময়ী 
মৃতিতে এবং ভগিনীর পবিত্র স্সেহে তাহার হৃদয়কে উৎসাহদীপ্ত 
করিয়াছিলেন । কখনো কখনো বহুতর সমালোচনা ও বিরুদ্ধতার 
মধ্যে এই আমেরিকান নারীগণ নিজেদের আত্মীয়স্বজন এবং 
ধর্মবাজকদের সতর্কবাণী ও শাসন উপেক্ষা করিয়া শ্তায় ও সত্যের 
সর্ধাদা রক্ষার জন্য এই বিদেশী সন্যাসীর পাশে বন্ধুবূপে আসিয়া 
াড়াইয়াছিলেন। 

স্বামীজী চিকাগো হইতে ২৮১২।১৮৯৩ তারিখে শিষ্য হরিপদ 
মিত্রকে লিখিয়াছিলেন ; “এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি 
নাই! সৎ পুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের 
মত মেয়ে বড়ই কম। “যা শ্রীঃ স্বয়ং স্বকৃতিনাং ভবনেষু” ৮যে দেবী 
স্ুকৃতি পুরুষের গৃহে লক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা-_এ কথা বড়ই সত্য । 
এ দেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাঁজার হাজার মেয়ে দেখেছি। 
আর এর! কেমন স্বাধীন! সকল কাজ এরাই করে।**'যতদিন 
এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়িতে স্থান দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে-_ 
লেকচার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়; 
কিনা করে বলতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও 
এদের ঝণ মুক্ত হবে। না।' 

২৫৯/১৮৯৪ তারিখে স্বামীজীর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত 
একটি পত্রে দেখিতে পাই £ «এর! রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরম্বতী, আমি 
এদের পুষ্ঠিপুত্ত,র, এর! সাক্ষাৎ জগদস্বা, বাবা, এদের পূজা! করলে সর্ব 
সিদ্ধি লাভ হয়।*.*এই রকম মা জগদম্বা যদি ১,০০০ আমাদের দেশে 
তৈরি করে মরতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরব।? 

্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানের পর আজ ৭০ বৎসর 


২৪৪ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে মাকিন নারীর ভূমিকা? 


অতিক্রান্ত । এই দীর্ঘকালে সার৷ পৃথিবীতে শিল্প, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি. 
সমাজ, পরিবার, শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, আমোদ-প্রমোদ- সবক্ষেত্রে 
বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ছুইটি বিশ্বযুদ্ধ মানুষের জীবনের 
কাঠামোকে প্রবলভাবে নাড়। দিয়াছে। স্বামীজী আমেরিকান নারীর 
যে ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন সে ছবি অনেকাংশে হয়তো! আজ 
বিধ্বস্ত-_কিস্ত তথাপি আমেরিকান নারীর আদর্শপ্রিয়তা, বদান্ততা, 
একটি মহৎ উদ্দেশ্ের জন্য অকুষ্ঠিত আত্মত্যাগ এখনও ভুরি ভুরি 
পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকান নারীর প্রগতিশীলতা বর্তমানে বনু 
অবাঞ্ছিত ধারায় ছুটিয়া চলিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও এ বিপুল 
দেশের নানাস্থানে এখনো শত শত সহস্র সহত্র তরুণী, যুবতী, প্রৌঢা। 
এবং বৃদ্ধা রহিয়াছেন ধাহারা কোনও মহৎ কাজের সফলতার জন্য 
প্রভূত উৎসাহ, পরিশ্রম এবং স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ 
নন। অজভ্র নারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, নানাপ্রকার সমাজ-কল্যাণকর 
প্রচেষ্টায়, তাহাদের সেবাবৃত্তি অভিব্যক্ত হইতে দেখ। যায়। 

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের যে পত্তন করিয়া 
গিয়াছিলেন উহা গত সত্তর বসর ধরিয়া তীহার গুরুভ্রাতা শিষ্য এবং 
প্রশিষ্যাগণের দ্বারা ধীরে ধীরে বিস্তৃত ও সুপ্রতিষিত হইয়াছে ও 
হইতেছে। কিন্তু এই বিস্তার ও দৃঢ়ীকরণের পশ্চাতে আমেরিকান 
নারীর যে সহযোগিতা, স্বার্থবিসর্জন, সেবা ও তপস্তা। রহিয়াছে তাহ। 
সত্যই বিম্ময়কর। ধাহারা চোখে দেখিয়াছেন তাহাদের হৃদয়ে উহা 
গভীর রেখাপাত করিতে বাধ্য। আমেরিকা প্রধানতঃ খুষ্ট- 
ধর্মাবলম্বীদের দেশ। খুষ্ট যে সব উপদেশ দিয়াছেন তাহা অনেকাংশে 
ভারতীয় অধ্যাত্ববাণীর কাছ ঘেষিয়া যায়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে 
খুষ্ট এবং খুষ্টশিক্ষার ওপর শ্রদ্ধা ও গ্রীতির ভাব পোষণ কর! খুবই 
স্বাভাবিক। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে গির্জা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে 
যে খুষ্টধর্ম প্রচার কর! হয় তাহার পটভূমি ও দৃষ্টিভঙ্গী বেদাস্তের শিক্ষা 
হইতে বোধ করি হাজার মাইল দুরে। সাংসারিক ভোগ, সুখ," 


ত্বামী শ্রদ্ধানন্দ ২৪১ 


নিরাপত্বা, মান প্রতিপত্তির অভিমুখে ব্যাকুল মানুষকে এ সকল 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটি অতিলৌকিক উৎসাহ ও ভরস। দেওয়াই 
যেন এ ধর্মের কাজ। ভগবান মানুষের অশেষ বোকামি কাম মোহ 
হিংসা দ্বেষ ও প্রমত্ত বাসনার পরিপোষক ছাড়া আর যেন কিছু নন! 
খুষ্টকে পরিত্রীতারূপে বিশ্বাস করিলে সাংসারিক সুখের সকল দরজা 
খুলিয়। যাইবে এবং মৃত্যুর পরও “ম্বর্গ নামক কোন স্থানে অনস্তকাল 
এরূপ সুখ ভোগ কর! চলিবে ।, আর খুষ্টকে যদি না গ্রহণ কর তাহ 
হইলে নরকের প্রচণ্ড বহ্চিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া কাল-যাপন করিতে 
হইবে; সে শাস্তির কখনেো। অবসান হইবে না। আমেরিকায় লক্ষ 
লক্ষ খুষ্টধর্মীবলম্বী ধর্মের এরূপ ধারণাতেই জন্তষ্ট। তাহাদের নিকট 
ধর্মের অভ্যাস মানে রবিবারে (অন্ততঃ বৎসরে একবার ইস্টারের 
সময়) গির্জায় গিয়া পাদরীর মুখ হইতে এ ঘোষণ। শুনিয়া আসা । 
যে দেশে ধর্মের পরিবেশ প্রধানতঃ এবন্বিধ সেই দেশে কেহ যদি 
আসিয়া! বিবেক, বৈরাগা, ত্যাগ, অন্তবূ্টি, ধ্যান-ধারণা, ভগবৎপ্রেম, 
আত্মজ্ঞানের কথা বলেন তো তাহার কথা শুনিবার আগ্রহ বেশী 
লোকের হইবে না, __ইহা৷ সহজেই বুঝিতে পার! যায়। সেই বক্তাকে 
এবং তাহার শ্রোতৃবুন্দকে যে অনেক বিদ্রুপ ও সমালোচনা সহ্য 
করিতে হইবে তাহাও জান। কথা । সেই জন্য যে সকল আমেরিকান 
মহিলা ভারতীয় জন্যাসীদের নিকট বেদান্ত শিক্ষা করিতে আসেন 
তাহাদের সত্যানুসন্ধিংসা, সাহস এবং ভাবগভীরতার প্রশংসা না 
করিয়৷ পারা যায় না। 

স্বামী বিবেকানন্দ বার বার ধর্মকে মানুষের অস্তনিহিত দেবত্বের 
পরিবিকাশ বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন । সেই দেবত্বকে চিরকাল 
চাঁপিয়া রাখা যায় না। ভোগৈশ্বর্যবিলাসের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া! 
মানুষ তাহার দেব প্রকৃতিকে কিছুকালের জন্য ভুলিয়া থাকিতে পারে, 
কিন্ত বরাবর নয়। একদিন ভিতরের দেবতা জাগিয়। উঠেন-_-একদিন 
জীবনের গভীর প্রশ্ন সারা অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। অতঃ 

নি.--১৬ 


২৪২ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে মাকিন নারীর ভূমিকা 


কিম, অতঃ কিম? আমেরিকার লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে ধর্ম সম্বন্ধে 
গভীর জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইবার সুযোগ অবশ্যই কম। কিন্তু কাহারও 
কাহারও প্রাণে এ প্রশ্ন নিশ্চিতই জাগে-_মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক 
নিয়মেই জাগে, তাহারাই ভারতের সনাতন অধ্যাত্মবাণীর প্রতি 
আকৃষ্ট হন। 

তাহার! ত্রশ্বর্ধবিভব জাতি বিদ্যা সমাজ গৌরব পিছনে রাখিয়। 
নূর ভারতবর্ষের রিক্ত সন্ন্যাসীদের নিকট মাথা নোয়াইতে আসেন। 
দেশের শত সহত্ম গির্জার আড়ম্বরময় প্রচার তাহাদিগের প্রাণের ক্ষুধা 
মিটাইতে পারে নাই। তাহারা খোজেন নানাপ্রকার মতবাদ দ্বার 
অনাৰৃত একটি সহজ শুভ্র সত্য যাহা। এই পৃথিবীতেই প্রত্যক্ষ করা 
যায়, প্রত্যক্ষ করিয়া সকল সংশয় এবং মোহ হইতে মুক্ত হওয়৷ যায়। 
তাঁহারা অনেক দরজায় আঘাত করিয়াছেন, অনেক পণ্ডিতের বাগ্মিতা 
শুনিয়াছেন, অনেক পুরোহিতের আশ্বাস পাইয়াছেন, প্রাণ কিন্তু শাস্ত 
হয় নাই। তাহারা বলেন, এবার শেষ বারের মত এই নূতন দরজায় 
ঘা দিয়াছি। এই খোঁজাই শেষ খোজা । বেদান্ত যাঁদ প্রাণের তৃষ্ণ 
মিটাইতে না পারে তো কিছুতেই পারিবে না। 

আমেরিকান পুরুষের চেয়ে নারীরই ভ্বদয়ে এই জিজ্ঞাসা, এই 
ব্যাকুলতা বেশী। আমেরিকান পুরুষ অর্থ রোজগার এবং জাগতিক 
স্দ্ধির সিড়ির পর সিঁড়ি ওঠা লইয়া! গলদঘর্ম। তাহার খাওয়ার 
সময় নাই, বিশ্রামের সময় নাই, সুক্ষ কোন চিন্তা বাঁ ভাববিলাসিতার 
সময় নাই। পরিবারের সকলকে লইয়। সপ্তাহে, মাসে বা বৎসরে 
একদিন গির্জায় যাওয়া_ধর্মের ব্যাপারে বড় জোর এইটুকু কোনও 
মতে তিনি করিতে পারেন; তদতিরিক্ত কিছু করিবার সময় ও কোক 
তাহার নাই। আমেরিকান নারীর কথা আলাদা । যদিও তিনি 
গৃহস্থালী, বাড়ি, বাগান, ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন, হাটবাজার, 
রান্নাবান্না প্রভৃতি লইয়৷ অত্যন্ত কর্মব্যস্ত তথাপি ঘরের বাহিরে শিক্ষা 
সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত কোন না কোন আন্দোলনের 
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সহিত জড়িত থাকিতে খুবই উৎসাহা্িতা,---ধর্মও ইহাদের অন্যতম । 
যে মহিল। ধর্মের প্রতি ঝুঁকিয়াছেন তিনি এ কঝৌঁককে পরিপুষ্ট 
করিতে সময় ও অর্থব্যয় করিতে কুষ্টিতা নন। আমেরিকার হাজার 
হাজার গির্জা টিকিয়া আছে এবং পরিপুষ্ট হইতেছে অনেকটা এই 
সকল আমেরিকান নারীর বদান্ততায়। ইহাদের মধ্যে কাহারো 
কাহারে! ধর্মানুরাগ প্রকৃতই গভীর 
বেদাস্ত আন্দোলনে যোগ দেওয়া, এবং এ আন্দোলনকে সহায়ত! 
করা__এই ছুইটির জন্য আমেরিকান নারীর পক্ষে কয়েকটি বিষয় 
অনুকূল, যথা-_তাহার স্ৃশিক্ষা স্বাবলম্বনঃ কর্মোৎসাহ এবং জাতিগত 
বদান্তা। আমেরিকায় মেয়েদের সর্ববিষয়ে শিক্ষার সুযোগ অপধাপ্ত 
এবং সহস্র সহস্র নারী যথাসম্ভব সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে 
আগ্রহবতী। বয়স বেশী হইলেও তাহাদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ 
স্তিমিত হয় না। নাতি-নাতনীর বয়সের তরুণ তরুণীর সহিত বসিয়। 
প্রৌটারা কলেজে কোন কোর্স লইতেছেন, ইহা আমেরিকার একটি 
অতি স্বাভাবিক ঘটনা। “যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'-_-এই মনোভাবটি 
মাকিন মহিলার চরিত্রে বেশ গাথিয়া গিয়াছে । সেইজন্ত ধাহার! 
বেদান্তে আসেন তাহাদের অনেকেই একটি গভীর অন্ুসন্ধিংসা লইয়! 
$ আসেন। 
বেদান্তের শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি তাহাদের নিকট অত্যন্ত নূতন; 
নিজেদের দেশের ধর্মযাজক এবং দার্শনিকদের মুখে তাহারা কখনো 
এ সকল কথা শুনেন নাই । সে জন্ত বিষয়গুলি ধারণ করিবার জন্য 
যে ধৈর্য, অধ্যবসায়, প্রীতি ও বুদ্ধির প্রাখ্য দরকার তাহা তাহারা 
সোল্লাসে অনুশীলন করেন। 
মাফিন নারী অর্থনৈতিক ও পারিবারিক দিক দিয়া আমাদের 
দেশের স্ত্রীজাতির অপেক্ষা বহুগুণে স্বাবলম্বী। পুরুষের উপর নির্ভর 
ন! করিয়া তিনি নিজের ভরণপোষণ ভ্রমণ বা নিজের অভিলাধযানুষায়ী 
কোনও ব্যাপৃতি চালাইয়। নিতে পারেন। বেদাস্তধর্ম অনুসরণ 


২৪৪ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে মাফিন নানীর ভূমিকা 


করিবার অন্ত অনেক সময়ে তাহাকে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের 
নিকট ব্হতর বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু চরিত্রের স্বাবলম্বন 
বৃত্তির জন্য সেই সকল প্রতিপক্ষতা প্রতিহত করা তাহার পক্ষে খুব 
কঠিন হয় না। 

কর্ষোংসাহ আমেরিকান চরিত্রের একটি বিশেষ উজ্জল দিক। 
কি পুরুষ, কি স্ত্রী”_-সকলেই কাজ করিতে উৎসাহী । ৭০ £ 
5০196] (নিজে নিজেই করে নাও) হইল আমেরিকার একটি 
স্থপরিচিত ক্লোগান। এই স্লোগান অনুসরণ করিয়া আমেরিকান 
দম্পতী বাড়ি মেরামত ও রং করা, বাগান করা, ঘরে বসিয়া যন্ত্র 
পাতির সাহায্যে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আরও নানা প্রকার জিনিস 
তৈরী করা, কাপড় জামা .পরিষ্কার করা ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ 
কাজ আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করেন। রুটি-রোজগারের জন্য গৃহ- 
স্বামীকে অধিকাংশ সময় বাহিরেই থাকিতে হয় বলিয়া এই সকল 
ফাল্তু কাজের ভার বেশীর ভাগ গৃহলক্ষ্মীরই উপর। অবশ্য স্বামী 
অবসর মত সাহাধষ্য করেন। ছেলেমেয়েদের লালন-পালন, রান্নাবান্না, 
বাড়ি-ঘর পরিষ্কার, বাজার-হাট এই সব নিত্যনৈমিত্তিক কাজ তো 
আছেই । চাকর-চাকরানী রাখা আমেরিকায় অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। 
খুব বড়লোকরাও উহার চেষ্টা করেন না। নিজেদের কাজ নিজেরা 
করিয়া লওয়ার নীতি তাহারাও সাদরে বরণ করেন। 

আমোরকান নারী যখন বেদান্ত সমিতিতে যোগ দেন তখন 
তাহার স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা৷ একটি নৃতন ধারা গ্রহণ করে। একদিন 
নিজের গৃহসংসার এবং ব্যক্তিগত আরাম ও খেয়ালের সৌকর্ষার্থে 
তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন এখন এ শ্রম তিনি নিয়োজিত 
করতে চান তাহার নৃতন ভালবাসার পাত্র_বেদীস্ত আন্দোলনের 
জন্য । সেইজন্য আমেরিকার প্রত্যেক বেদাস্ত সমিতিতে দেখিতে 
পাওয়। যায় ভক্ত মহিলার৷ কাজের পোশাক পরিয়! অত্যন্ত উৎসাহের 
সহিত হাসিমুখে সমিতির নানা! কাঁজ দিনের পর দিন করিয়া! 
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চলিতেছেন। ঘর ও আসবাবপত্র পরিষ্কার করা, বাগানের কাজ, 
হিসাবপত্র রাখা ও টাইপ করা, পুস্তক ও পত্রিকাদি সম্পীদনা, বেদাস্ত 
সাহিত্য বিক্রয় করা, লাইব্রেরীর দেখাশোনা, সমিতির জন্ত ব্যাঙ্ক ও 
অফিসসমূহে যাওয়া-আসা, মন্দিরে বেদীতে ফুল সাজানো, প্রয়োজন 
মত গাড়ি চালানো, বাজার করা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্ম- 
শিক্ষার জন্য সমিতির পরিচালিত রবিবাসরীয় স্কুল (5812025 
9০0০0] ) পরিচালনা প্রভৃতি কত প্রকারের কাজই না এই সকল 
হিল! কর্মীরা! করিয়া থাকেন । কেধনও প্রকার প্রত্যাশ! ন। রাখিয়া 
কর্মযোগের বুদ্ধিতে তাহার! এই সব কাঁজ করেন। 
আমেরিকার পশ্চিম উপকূলস্থিত একটি বেদান্ত কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ 
বনভূমিতে মহিলা কর্মীগণকে বড় বড় মেশিন চালাইয়া জঙ্গল 
রিষ্ষার করিতে দেখিয়া একবার কতিপয় ভারতীয় ভ্রমণকারী অত্যন্ত 
বিশ্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক নারীর এইরূপ কর্মশক্তি 
ভীরতে আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। শারীরিক শ্রমের কাজ 
আমেরিকায় কেহ ছোট কাজ বলিয়া মনে করে না। ভারতীয়দের 
চোখে মেয়েদের এই ধরনের নানা শ্রমসাধ্য কাজ যতই অস্বাভাবিক 
মনে হউক, আমেরিকান সমাজে এরূপ ধারণার কোনও অবসর নাই। 
আমেরিকানরা ডলারের উদগ্র উপাসক সন্দেহ নাই। কিন্ত 
অর্থ তাহারা যেমন উপার্জন করে, তেমনি খরচও করে ছুই হস্তে। 
নিজেদের স্ুুখ-ন্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস-ব্যসন মিটাইবার পর যাহা থাকে 
তাহা তাহার নান। কাজে ব্যয় করে। জনসাধারণের দানে চলে 
এমন শত শত প্রতিষ্ঠান আমেরিকার সব অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া 
যায়। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি 
সকল বিষয়েরই পরিপৌষক প্রতিষ্ঠান আছে। বাহার! বেদাস্তের 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন তাহারা নিজেদের চরিত্রগত বদান্যতা এই 
সৃতন আন্দোলনের জন্য প্রসারিত করিতে কুহিত হন না। 
আমেরিকার জনসংখ্যার তুলনায় বেদাস্তান্থুরাগী নরনারীর সংখ্য। 
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যদিও একাস্তই নগণ্য, তথাপি বিগত সত্তর বংসর ধরিয়া এই 
আন্দোলনের জন্য আমেরিকান ভক্তের কম টাকা ব্যয় করেন নাই। 
আমেরিক। যুক্তরাষ্ট্রে শাখাকেন্দ্র লইয়। বর্তমানে মোট ১৭টি বেদাস্ত- 
কেন্দ্র আছে। উহাদের প্রত্যেকটিরই নিজন্ব বাড়ি রহিয়াছে । সকল 
কেন্দ্রের আথিক অবস্থ। অবশ্য সমান নয়, কিন্তু প্রতেকটি কেন্দ্রের 
যাবতীয় খরচ কেন্দ্রের ভক্ত ও বন্ধুগণই বহন করেন। যেহেতু 
তাহাদের সংখ্য। খুব বেশী নয়, সেইজন্য মোট ব্যয় মিটাইবার জন্য 
প্রত্যেককে বেদাস্তসমিতির জন্য বেশ স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। এমন 
অনেক মহিলা! আছেন যাহারা নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং 
ব্যক্তিগত অন্তান্ত বিষয়ের খরচ যথাসম্ভব কমাইয়া যাহ! কিছু সঞ্চয় 
করিতে পারেন তাহা সমিতির কাজে দান করেন। প্রমত্ত ভোগ- 
বিলাসের দেশে যদি কেহ ভোগবিমুখ হয়, সাদাসিধা অনাড়ম্বর সংযত 
জীবন যাপন করিতে চায় তাহ! হইলে তাহাকে আত্মীয়্খজন, বন্ধু ও 
প্রতিবেশীদের নিকট সাধারণতঃ নানা টিটকারী সহা করিতে হয়। 
বেদান্তানুরাগী ভক্তগণ-_-বিশেষতঃ ধাহারা মহিলা__তীহারা কিন্তু 
এই পরিস্থিতি গ্রাহ্া করেন না। পক্ষান্তরে তাহাদের শান্ত প্রকৃতি, 
অনমনীয় আদর্শনিষ্ঠা, সংযত চালচলন অনেক সময়ে বন্ধুবান্ধবীদেব 
হৃদয়ে উন্নত প্রভাব বিস্তার করে। বান্ধবীরা বিন্ময়াবিষ্ট হইয়! 
ভাবেন, সুদুর ভারতবর্ষের শ্ঠামবর্ণ ধর্মশিক্ষকগণের নিকট এমন কি 
ইহারা পাইয়াছে যাহাতে ইহারা এত আত্মতৃপ্ত, এত সাহসী, এত 
আনন্দময়? কেহ কেহ কৌতুহল বশে বান্ধবীদের সঙ্গে বেদান্তেব 
বক্তৃতা শুনিতে আসেন। এমনও ঘটে ছু-চার বার আসিবার পর 
ভাহাদেরও চিত্তে বেদান্তের ছোয়াচ লাগে। 

স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্ধব্রতে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন এবং ভগিনীও জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত গুরুনিপিষ্ট 
স্থমহান ত্যাগ ও সেবার মহাব্রত আশ্চর্য সার্থকতার সহিত উদ্যাপিত 
করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন অসাধারণ তেজস্থিনী 
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বৈরাগ্যপ্রাণ৷ মহীয়সী নারী। তাহার ন্যায় দৃঢ়ত্রতা দলে দলে 
মিলে ন|। 

তাই দেখিতে পাওয়া যায় যদিও স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় 
আচার্ধশ্রেষ্ঠের সান্নিধ্য ও উপদেশ বহু আমেরিকান নারী লাভ 
করিয়াছিলেন তথাপি ত্যাগ ও সেবার আদর্শে জীবন সম্পূর্ণভাবে 
নিয়োগ কর! তাহাদের অধিকাংশের ভাগ্যে ঘটে নাই। স্বামীজী 
মাদাম মেরী লুইজ নামক জনৈকা ফরাসী আমেরিকান মহিলাকে 
সন্যাস দীক্ষা এবং অভয়ানন্দ মাম দিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন বিহুষী, 
লেখিকা ও বাশ্মী। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকার্ধে কিছুকাল 
সহায়তা করিবার পর ১৮৯৯ সালে ভারতবর্ষে যান। স্বামীজী তখন 
বেলুড় মঠে রহিয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে স্বামীজীর নির্দেশে 
তিনি বক্তৃতা করিয়া প্রশংসা অর্জন করেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি 
শ্রী্ঘরুর প্রতি আনুগত্য রাখিতে পারেন নাই। ভগিনী কিন 
হইলেন দ্বিতীয় আমেরিকান মহিলা, যিনি স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক 
ত্যাগত্রতে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার সহিত 
দীর্ঘকাল ভারতে স্ত্রীশিক্ষা। প্রচারে রত থাকিয়া তিনি শ্রীগুরুর 
অভিলধিত কাজে একাস্তিক নিষ্ঠ। দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহা৷ ছাড়াও 
আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলনের পরিপুষ্িতে তাহার ভক্তিবৈরাগ্যময় 
পবিত্র জীবন আমেরিকান ভক্তগণের নিকট আলোকস্তস্তস্বরপ। 

স্বামী বিবেকানন্দের পর স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, 
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এবং আরও পরে স্বামী পরমানন্দের সংস্পর্শে 
আসিয়া বিভিন্ন সময়ে বু আমেরিকান নরনারী সর্বত্যাগের আদর্শে 
আকৃষ্ট হইয়াছেন। আমেরিকার বেদান্ত আন্দোলনে এই সকল 
্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীগণের অবদান কম নয়। গত কুড়ি বংসর হইল 
হলিউড বেদান্ত সমিতির উদ্ভোগে হলিউড হইতে আশী মাইল উত্তরে 
প্রশান্ত মহাসাগরের তটস্থিত স্তান্টাবারবারা শহরের উপকণ্ঠে মনোরম 
প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীতে একটি নারী-মঠ স্থাপিত হইয়াছে । নাম__ 
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সারদা মঠ। এই মঠের ব্রতধারিণীদের অনেকে আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্ধ ও 
সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। অনুরূপ একটি স্ত্রী-মঠ স্যানফ্রান্সিস্কো৷ 
বেদান্ত সমিতি কর্তৃক বারো বৎসর হইল প্রতিষিত হইয়াছে । 
এখানকার ত্রতধারিণীদের কয়েকজন ব্রহ্গচর্যদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। 
এখনে! কেহ প্রত্রাজিক1 হন নাই। পাশ্চাত্যদেশে রোমান ক্যাথলিক 
সম্প্রদায়ে অবশ্য নারী সন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণী অনেক আছেন-- কিন্তু 
প্রধানতঃ প্রোটেস্টান্ট আমেরিকায় নারীদের সর্বত্যাগ করিয়া ভশবং 
সাধনা ও মানব সেবায় জীবন নিয়োগ একান্তই অচিস্ত্যনীয় ব্যাপার । 
যীশুখৃষ্টের ত্যাগ বৈরাগ্যের উপদেশ প্রোটেস্টান্ট রা আদৌ বুঝিতে 
পারে না। বেদান্ত আন্দোলনের মাধ্যমে আমেরিকার ধর্মজীবনে 
ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অন্তুপ্রবেশ ও বিস্তার সত্যই আমেরিকান জাতির 
পক্ষে অশেষ কল্যাণকর। যে সকল মাক্কিন মহিল! ব্রহ্মচারিণী ও 
সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করিতেছেন তাহারা নিজেদের আধ্যাত্মিক 
বিকাশ ছাড়া বেদান্ত আন্দোলনের পরিপুষ্টি এবং স্বদেশের ধর্মশক্তির 
সহায়তা এই ছুই শুভকার্ষের পরিবাহন হইয়াছেন। অতএব তিন 
দিক দিয়া তাহাদের জীবন সার্থক । 

বেদীস্ত সাহিত্যের সঙ্কলন ও প্রচারে আমেরিকান নারীর ভূয়সী 
সহায়তা অবিস্মরণীয় । মিসেস ওয়ীলডোর উদ্ধম ও পরিশ্রম ব্যতীত 
স্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইতে পারিত 
কিন! সন্দেহ। স্বামী অভেদানন্দের ও স্বামী পরমানন্দের বিবিধ 
বেদান্ত গ্রস্থাবলীর সম্কলন ও সম্পাদনায় কত আমেরিকান মহিল! 
ভক্তের অক্লান্ত পরিশ্রম রহিয়াছে তাহা আমর! ভূলিতে পারি না । 
ভগিনী দেবমাতা৷ রচিত নানা পুস্তক এবং মিসেস মেরী লুই বার্ক 
প্রণীত 95%/21001 ৬1৮০1178109 10) 4£৯10061108--2৬ 
0$5০০ড1155 বেদান্ত সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষুতে তাহার সুদূর সাগরপারের গৌরবর্ণ 
ভক্তদের দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমেরিকায় যে সকল নারা 
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ব্দোস্তকে আবিষ্কার ও গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন তীহার! এই 
গৌরবর্ণ তক্তগোষ্ঠীর অন্ততৃক্তি। তাহাদের ভিতর স্্ীরামকৃষণ গ্ীপ্রীমা, 
স্বামীজী এবং অপরাপর শ্রীরামকৃষ্ণ পার্যদগণের প্রতি প্রগাঢ শ্রদ্ধা 
দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের সনাতন আধ্যাত্বিক আদর্শের তাহার! 
একনি অনুারী। ভারতবর্ষের সুখ তাহাদের হৃদয়ে গভীরভাবে 
সাড়া জাগায়। ভারত তাহাদের নিকট স্বপ্নলোকের পুণ্য স্বর্গ 
তাহাদের ন্তায় ভারত-বন্ধু ভারতেও খুব বেশী নাই। তাহারা 
ভারতকে ভালবাসিয়া, ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গ্রহণ করিয়া যেমন ধা 
হইয়াছেন, ভারতজননীও তেমনি এই শু্ুচিত্তা সৃকন্তাগণকে পাইয়! 
গধিতা সন্দেহ নাই। 


মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুল 


মিস ম্যাকলাউড 


মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ছিলেন নিউইয়র্ক সমাজে বিশেষ 
প্রতিপত্তিসম্পন্না৷ মহিলা । ১৮৯৫ খুষ্টাব্দে নিউইয়র্কে ন্বামীজীর সঙ্গে 
তার প্রথম পরিচয়। ক্রমে স্বামীজী ও তার মধ্যে গড়ে ওঠে নিবিড় 
বন্ধৃত্। স্বামীজী তাকে “জো" বা জয়া” বলে সম্বোধন করতেন । 
মিস ম্যাকলাউডের অন্তরে ছিল স্বামীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। 
প্যারিস থেকে স্বামীজীর সঙ্গে তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হলে সেখানেই 
নিবেদিতার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং ক্রমেই পরস্পর অন্তরঙ্গ হয়ে 
ওঠেন। উভয়ের জীবনধারা প্রবাহিত হতে থাকে একই আচার্যকে 
কেন্দ্র করে। স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর মিস ম্যাকলাউড 
প্রশ্ন করেছিলেন_-এখন আমি কি করব?” প্রত্যুত্তরে স্বামীজী 
বলেছিলেন--“ভারতবর্ধকে ভালবাস ।” এই নির্দেশ তিনি আজীবন 
পালন করেন। নিবেদিতা ও ম্যাকলাউড উভয়েরই মনোরাজ্য 
অধিকার করে ছিল ভারত ও ভারতবাসীর কল্যাণচিন্ত। । 

১৮৯৮ খুষ্টান্ধের ৮ই ফেব্রুয়াবি মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস বুল 
দ্বামী সারদানন্দের সঙ্গে ভারতে আগমন করেন। বেলুড় মঠের জন্ত 
ক্রীত জমিতে অবস্থিত একটি পুরাতন বাড়িতে তারা যখন বাস 
করছিলেন, তখন নিবেদিতাও তাদের সঙ্গিনী হন। ২২শে ফেব্রুয়ারী 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ উৎসবে 
তারা যোগদান করেন। ১১ই মে (১৮৯৮) স্বামীজী এই তিনজন 
নবাগতা বিদেশিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন উত্তর ভারতের পথে। 
নিছক ত্রমণই এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল না-_মূল লক্ষ্য ছিল অখণ্ড 


মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুল ২৫১ 


ভারতাত্মার সঙ্গে তাদের পরিচয় সাঁধন। এই যাত্রাপথের অবিস্মরণীয় 
দিনগুলিতে অস্তদ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত নিবেদিতার অপরিসীম মনোবেদনা 
দূর করতে, গুরু-শিষ্যার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রসঙ্গ সমাধ। 
করতে সাহাব্য করেছিলেন ম্যাকলাউড। 

মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিত। “যম” (ছু) বলে ডাকতেন। 
'যমা'কে লেখা নিবেদিতার পত্রাবলীর মধ্যে উভয়ের অন্তরঙ্গতার 
স্থরটি কত গভীরভাবে বেজে উঠেছে- নিবেদিতা তার হাদয়দ্বারটি 
সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন প্রিয় বান্ধবীর সম্মুখে । ঘ়্ম? 
ছাড়া আর কেউ ছিলেন না, যিনি নিবেদিতার ভাল-মন্দ সকল 
ব্যাপারে একান্ত সহানুভূতির সঙ্গে যোগদান করতে পারেন । 

ম্যাকলাউড প্রথম ভারত দর্শনের প্রায় ১৪ বছর পরে দ্বিতীয়বার 
এবং ১৯৩০ খুষ্টাব্ধে তৃতীয়বার ভারতে আসেন। এই বছরে ৮ই 
এপ্রিল সিস্টার কুন্টিনের দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে নিবেদিত। 
বিগ্ভালয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। ১৯৩৮ খুষ্টাবে 
চতুর্থবার পুনরাগমন করে মঠের অতিথিশালার অবস্থান করেন। 

স্বামীজীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন॥ ম্যাকলাউড তার বেদান্ত 
প্রচার কার্ষে প্রধান সহায়ক ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 
হলিউডের বেদান্ত সমিতির কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। 
একবার স্বামীজী কাজের 'জন্ত অর্থাভাবের কথ ম্য।কলাউডকে 
জানালে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে তিনশত ডলার দান করেন এবং প্রতি 
মাসে পঞ্চাশ ডলার দেবেন বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হন॥। স্বামী 
ত্রিগুণাতীতানন্দ নবপ্রতিষ্ঠিত উদ্বোধন পত্রিকার জন্য এ তিনশত 
ডলার ব্যয় করেন। 

স্বামীজী তার এই শিষ্ঠাতুল্যা রমণী সম্পর্কে বলেছেন_-ইনি 
রতৃন্বরূপা, এর অন্তর সদাই দয়ায় বিগলিত।* -..ইনি রাষ্ট্রনায়কতুল্য 
_-ইনি রাজ্যশাসন করতে পারেন। আমি মানুষের মধ্যে এরূপ 
সুদৃঢ় অথচ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই দেখেছি।' 


২৫২ মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুল 


১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ, ১৪ই অক্টোবর, ৯১ বছর বয়সে তিনি লস এঞ্েল্‌সে 
দেহত্যাগ করেন। 


মিসেস ওলি বুল 


নরওয়েবাঁসী বিখ্যাত বেহালাবাদক মিঃ ওলি বুলের পত্বী মিসেস 
স্যার ওলি বুল শিকাগো ধর্মমহাসভার পরে স্বামীজীর সংস্পর্শে 
আসেন এবং তার একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন। এই সদাশয়া মহিলাকে 
স্বামীজী কখনো “মা” কখনো 'ধীরামাতা” বলে সম্বোধন করতেন। 

১৮৯৪ খুষ্টাব্ধের শেষভাগে বস্টনে এবং ১৯০০ খুষ্টাব্ষের আগস্ট 
হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে স্বামীজী মিসেস বুলের ভবনে আতিথ্য 
গ্রহণ করেন। প্রভূত বিস্তের অধিকারিণী মিমেস বুলের প্রদত্ত অর্থেই 
বেলুড় মঠের পুরাতন শ্রীরামকুষ্ণ-মন্দির ও সম্যাসীদের বাসগৃহ নির্মাণ 
সম্ভবপর হয়। 

মিস ম্যাকলাউডের মত মিসেস বুলও ছিলেন ভগিনী নিবেদিতার 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরম নির্ভরস্থল। ভারতের সেবাব্রতে আত্মসমপিতা 
নিবেদিতা এই স্সেহশীলা বান্ধবীর কাছ থেকে পেয়েছেন ভালবাস, 
লাভ করেছেন বুদ্ধি-পরামর্শ ও আথিক সহায়তা । ১৮৯৮ খুষ্টাবে 
বেলুড় মঠে বাস ও উত্তরভারত ভ্রমণকালে উভয়ের হুছ্যতা৷ ঘনিষঠতর 
হবার স্থযোগ পায়। 

১৭ই মার্চ (১৮৯৮) নবাগত। বিদেশিনী ম্যাকলাউড, মার্গারেট 
নোবল্‌ ও মিসেস বুল শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করেন। শ্রীমার 
এই বিদেশিনীগণের সহিত ব্যবহার অপূর্ব। সকলকেই তিনি 'আমার 
মেয়ে” বলিয়া সন্মেহ অভার্থনা করিলেন। কেহই কাহারও ভাষ। 
বোঝেন নাঃ কিন্ত তাহাতে কি আসে যায়! ভাবের প্রকৃত বিনিময় 
ঘটে হৃদয়ে, ভাষা তাহার কতটুকুই বা প্রকাশ করিতে পারে! 
সেদিন মিস ম্যাকলাউডের অনুরোধে শ্রীমা তাদের সঙ্গে একত্র 
হারও করেন। ১৩ই নভেম্বর (১৮৯৮) ১৬নং বোসপাড়া লেনে 


মিসেস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুল ২৫৩, 


শ্রীমায়ের দ্বারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকার্য স্থুসম্পন্ন হবার কিছুদিন পরে 
মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস বুল কয়েকটি দ্রিন নিবেদিতার সঙ্গে এ 
গৃহে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে মিসেস বুল শ্রীমার ফটো 
তোলবার ব্যবস্থা করলে প্রথমে তিনি কিছুতেই সম্মতি দেন নি। 
কিন্ত মিসেস বুল যখন বিশেষ অন্ুনয় করে বলেন, “মা, আমি 
আমেরিকায় গিয়ে পুজো করব? তখন শ্রীমায়ের সম্মতি মেলে। পর 
পর তিনখানি ছবি তোলা, হয়। প্রথম ছুখানি বর্তমানে সবত্র 
স্থপরিচিত ও পৃজিত। 

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে স্বামীজী যখন “রিজলি ম্যানরে' 
অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন ভাবাবেগে নিবেদিতা ও মিসেস 
বুলকে তিনি গেরিক উত্তরীয় প্রদান করে আন্তরিক আশীর্বাদ করেন । 
তার বিশ্বাস ছিল, এদের মধ্যে তিনি যে দিব্যশক্তি সঞ্চার করলেন, 
তার দ্বার ভবিষ্যতে বহু কল্যাণকর কাজ স্ুসম্পন্ন হবে। 

নিবেদিতা যখন অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে 
যান, তখন মানসিক সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত অন্তর ও কর্মক্রান্ত দেহের 
শান্তি ও শক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য মিসেস বুলের সাদর আহ্বানে 
ব্রিটানীর অন্তর্গত সমুদ্রতীরস্থ লানিয় নামক মনোরম স্থানে এবং 
নরওয়েতে তার ভবনে কিছুকাল বাস করেন। নরওয়েতে বাসকালীন 
তিনি 705 ৬/০৮ ০৫ [180191) [:166 নামক স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনায় 
ব্রতী হন। নিবেদিতার সব কাজে ছিল মমতাময়ী স্যারার প্রগাঢট 
সহানুভূতি, প্রত্যেক গ্রন্থ রচনায় অসীম উৎসাহ ও সাহায্য । 
পুস্তক প্রকাশর গর নিবেদিতা শুনেছেন বান্ধবীর অকপট 
প্রশংসাবাণী। 

১৯১০ খুষ্টাব্বের নভেম্বর । বস্টন থেকে এল অস্তিমপথযাত্রী 
মিসেস বুলের ব্যাকুল আহ্বান। সে ডাক উপেক্ষা করতে না পেরে 
নিবেদিতা উপস্থিত হন প্রিয় বান্ধবীর শেষ শধ্যাপার্থ্বে। অবশেষে 
১৮ই জানুয়ারি (১৯১১) মিসেস বুল এ জগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ 
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করেন। শোকসন্তপ্তা নিবেদিতা ও ম্যাকলাউড মিলিত হলেন। 
ম্যাকলাউড তাকে দিলেন সাম্তবনা, আরদ্ধ কাজ সম্পর্কে দ্রিলেন 
উৎসাহ। নিবেদিতার হৃদয়বেদনা অনেকাংশে লাঘব হলো! । 
২৩শে মার্চ ম্যাকলাউডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন 
ভারতের পথে । ম্যাকলাউড সেদিন জানতেও পারেন নি এই তাদের 
শেষ সাক্ষাৎ ! 

নিবেদিতার সাধন-ক্ষেত্র বালিক! বিদ্যালয়টির ব্যয় নিবাহের জন্য 
মিসেস বুল তার উইলে অর্থ দান করে যান। দয়াবতী ও দানশীলা 
বান্ধবীর অর্থ সাহায্য নিবেদিতাকে আথিক দুশ্চিন্তা থেকে 
মুক্তি দেয়। 

মিসেস বুলের মৃত্যুর পর বিগ্ভালয়ের রিপোর্টে (১৯১৯-২২) 
তার উদ্দেন্টে যে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে, তার অংশ বিশেষ 
উদ্ধৃত হলো 

“এই প্রসঙে আমরা নরওয়েনিবাসী প্রসিদ্ধ সঙ্গীতঙ্ঞ, 
পরলোকগত মিঃ ওলি বুলের পত্বী পরলোকগতা মিসেস স্যারা সি. 
বুলের উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইনি 
শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের পরম অন্ুগতা এবং ভগিনী নিবেদিতার 
শিক্ষাকার্ষের প্রধান পরিপোষক ছিলেন। প্রথম হইতেই ইনি 
সিস্টার নিবেদিতাকে নানাপ্রকারে উৎসাহ দান করিতেছিলেন এবং 
প্রকৃতপক্ষে ই'হারই অর্থে বিবেকানন্দ-পুরস্্রী-শিক্ষাকার্ষের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। জীবনের শেষ পর্যস্ত তিনি এই কার্ষে বিশেষভাবে 
সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯১১ খুষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি তারিখে 
তাহার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার কয়েক বৎসর পরে তাহার সম্পত্তি 
হইতে আমরা এককালে যে টাক। পাইয়াছিলাম তাহাই বিষ্ভালয়ের 
“চিরস্থায়ী তহবিলের মুল তিত্বিম্বরূপ। তাহার স্মৃতিকল্পে এখনও 
পর্যন্ত প্রতি বংসর যে টাকা আমেরিকা হইতে প্রেরিত হয় তাহ৷ 
দ্বারাই এই কার্ষের আঁধকাংশ ব্যয় নিধাহ হইয়া থাকে। মিসেস 
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বুলের এই সহানুভূতি ও বদান্ততায় নিবেদিতা-বালিকা-বিষ্ঠালয় 
'াহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা পাঁশে আবদ্ধ ।” 


ভগিনী নিবেদিতার ছুটি চিঠি 


ক্যাসল কারনান্‌ 
২০শে জানুয়ারি, ১৯০৩ 

প্রিয় মিস ম্যাকলাউড, 

আজ স্বামীজীর জন্মদিন । সারা সকাল পুজায় কেটেছে, এবং 
ঘণ্টাখানেক ধরে আমি বিশ্রাম উপভোগ করছি। আগামীকাল 
কলকাতা যাত্রা করছি আর বাড়ি পৌছব মনে করে খুব ভাল 
লাগছে। স্বামী সদানন্দ চমতকার লোক।""*আমি নূতন করে 
স্বামীজীর অভিমতের প্রত্যেকটির অর্থ হুদয়ঙ্গম করছি আর সদানন্দ 
সম্পূর্ণভাবে তাতে নিবিষ্ট হয়েছেন । তিনি এখন ব্যক্তির পরিবর্তে 
নীতির কথা বলেন ; সবোপরি, ভয় কাকে বলে তা তিনি জানেন না। 
ইন্টেলিজেন্স, ডিপার্টমেন্ট অবিরাম প্রশ্ন করে করে নিজেদের মাথ। 
খারাপ করে, তিনি কিন্ত এতটুকু বিচলিত হন না, বরং তেমনি 
শাম্তভাবে আমাকে বেশ ঝাঁঝালে। বক্তৃতা, দেবার ইঙ্গিত করেন। 
খুব চমতকার নয়? 

কিন্তু এবার আমর! পাঁড়ি দেব। আমি বাগবাজারে মাসিক বার 
বা পনের টাকায় একটি ছোট বাড়ি নিয়ে সেখানে ছেলেদের রেখে 
নিজে ট্রেনিং দেব। যে শক্তি থেকে স্বামীজীর উদ্ভব সেখান থেকেই 
আমার প্রয়োজনীয় অর্থ আাসবে। আমি তো এ কল্পনা নিয়ে মেতে 
উঠেছি। আমি দেখছি, যে ছেলেদের স্বামীজীর বলে ভেবেছিলাম 
তাদের অধিকাংশই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আহ্বানে এসেছে, আর 
তার! শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্র নিয়েছে। স্বামীজী কেবল আমাদের 
পাঁচজনকে আহ্বান করেছিলেন। তিনি আরও কয়েকজনকে গ্রহণ 
করলেন না কেন? তিনি তো ইচ্ছ। করলে শতশত জনকে গ্রহণ 
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করতে পারতেন। সদানন্দ বলেন শেষের দিকে তার অর্থাভাব- 
হয়েছিল। নিজের আঘিক সঙ্গতি না থাকায় ভিক্ষাজীবী সাধুর 
অপবাদকে ভয় করতেন। তাহলে দেখ, এখানে আমরা জীবনের 
প্রাত স্বামীজীর নিক্ষিয় মনোভাবের এক নতুন দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। তুমি 
আরও জেনো, যে পাঁচজনকে তিনি আহ্বান করেছিলেন সদানন্দ ও 
আমার মত আর কেউ তার সঙ্গে এত বেশীদিন কাটায়নি। এই 
ব্যাপার আমাকে নতুন আত্মবিশ্বীস দিয়েছে । এবং সদানন্দ আমাকে 
মঠের পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত "করার জন্ত বিশেষ উৎসাহ 
দিচ্ছেন, যার ফলে নতুন ধরনের একটি মঠ হবে। আমার উদ্দেশ্য 
হবে একদল ছেলেকে ছ'মাস কাছে রাখা৷ এবং পরবর্তা ছ'মাস পর্যটনে 
পাঠানো । আবার ছ'মাস অধ্যয়নে নিযুক্ত রাখা ইত্যাদি। অবশ্থা 
অর্থ নিঃশেষ হলে মঠটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 

এক মাফিন মহিলা আমার কাছে আসবার জন্ত লিখেছেন । যদি 
তিনি অর্থ ব্যয় করতে পারেন, আমি খুশি মনে তাকে গ্রহণ করবে! । 
আমার খুব ইচ্ছা ১৭নং বাড়িটি একটি প্রকৃত আবাসিক বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
পরিণত হয়। কিন্তু আমার কাছে যার! আসবে তাদের সম্বন্ধে লোকে 
যেন খবরদারি করতে না আসে । আমি চাই না যে আমার কাছে 
আসার আগে কেউ তাদের পরীক্ষা করুক, বা উৎসাহ দিক ব 
নিরুৎসাহ করুক। অনেকেই বাতিল করে দিয়েছে এমন উপাদান 
থেকেই আমি গৃহ গড়ে তুলতে পারি এবং যতক্ষণ তারা আমার 
নিজের লোক থাকবে ততক্ষণ আমি অন্ত কিছু গ্রাহ্থ করি না। 
অধিকন্ত আথিক সঙ্গতি সমস্ত পরিকল্পনাকে নিরাপদ করবে ।... 
স্থতরাং প্রথমে আমি একজন কর্মীকে গ্রহণ করবো» তাকে ভাল করে 
শিক্ষা দেবে (ছেলে বা মেয়ে যেই হোক ), তারপর তাদের অন্ত্র 
পাঠাবো । তারা প্রথমেই অপর কারো দ্বার! প্রভাবিত হয়ে এলে 
আমার সেই উৎসাহ থাকবে না। ১৭নং থেকে দক্ষিণেশ্বরে এবং 
বেলুড় মঠে এত সহজে যাওয়া যায় যে তার মধ্যে নিশ্চিতই একটা 
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আকর্ষণ আছে। সেই সঙ্গে পারিশ্রমিক না দিয়ে একজন ইংরেজ 
মহিলাকে নেব।*"*আমি তার করে ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়ি 
সংলগ্ন জমিটি নিতে বলেছি, যদিও ভাড়া বেড়ে এখন মাসিক পনের 
টাকা হয়েছে কিন্তু সমস্ত পল্লীর জন্যই ওখানে একটি বাগান করা 
একান্ত বাঞ্নীয়। 
মনে ক'রে না আমি একটি যন্ত্রমাত্র ; যদিও আমি সব কিছুর 
প্রতি অদ্ভুতভাবে নিরাসক্ত, কেবল কাজ ছাড়া__যে কাজের কোনও 
শেষ নেই। প্রায় একান্তভাবে নিরামিশাষী হলেও বর্তমানে আমি 
কোনও দ্বিধা না করে যে প্রকার আহার পাই তাই গ্রহণ করি। 
ইতি-_ 
নিবেদিতা 
কলিকাতা 
৮ই মার্চ, ১৯০৫ 


প্রিয় মিসেস বুল, 

আজ বুধবার। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি। সকালে গোলাপ 
ফুল নিয়ে মঠে গিয়েছিলাম । তারপরে ছুপুর পর্যন্ত কেবল কাজ 
আর কাজ__-আমি একেবারে পরিশ্রান্ত। মনে হয়, সেসব তোমাকে 
বলতে গেলে কেবল কাজের কথা বলা হবে। কিন্তু এই মুহুর্তে 
আমার প্রাণ একটু প্রেমভক্তির কথা বলবার জন্য আকুল। 

মন্দ খবরগুলি তুমি নিজেই শুনতে পাবে। বর্তমানে বলবার মত 
সংবাদ সবই মন্দ। সংগ্রাম প্রতিদিন তীব্রতর হচ্ছে। মানুষের 
হনীতি দিন দিন বাড়ছে এবং অসাধূতারই জয় হচ্ছে। ফলে 
তিক্ততার স্্টি। হায়! মা, আমরা কি করতে পারি? এ যেন 
হাত দিয়ে মহাসাগরের প্রবাহ রোধের ব্যর্থ চেষ্টা। সেইরকম-_ 
ঠিক যেন সেইরকমই মনে হচ্ছে। 

কিন্ত তবু আধ্যাত্মিক দিক থেকে আজ শ্রীরামকৃষ্ণ একটি শিশু । 
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শিশুর কাছে আমরা কিছুই চাই না। আমর। তাকে সব দিই-_ 
তাই বাতীসও পৃজার ভাবে পরিপূর্ণ, -আর এই মুহুর্তে সন্ধ্যারতির 
ঘণ্টার শব্ধ কি মধুর! জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই-_এই চিস্তা এখন 
কি স্বস্তির! সন্ধ্যাবেলা তারার আলো দ্বিতীয়ার চাদ আর প্রার্থনা 
এ সবই যেন শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মত। সেও তো! গোধূলির 
প্রগাঢ় মাধূধের মত-_বিশেষ করে যখন তিনি পুজারতা। আহা, 
কি অপরূপ ! কিন্তু অন্য সবদিকে স্বাধীনতার উপর ক্রমাগত আঘাত 
আসছে--এবং তার ফল ক্রমশঃ মন্দ ও নেরাশ্যব্যপ্রক। এই যে 
কার্জন নামে ব্যক্তিটি--যেন গুদ্ধত্য আর ছষ্টামির প্রতিমূত্তি। 
অন্যরকম কিছু একটার মধ্যে আশ্রয় নেবার প্রয়োজন আরও 
বেশী। আমার কত না ইচ্ছা হয় যে গভীরতর শাস্তি নিয়ে আসি। 
আমার জন্য এই শান্তির প্রার্থনা কবতে তুমি বিরত হয়ো না; 
অপরের জন্ত সেই স্থির আলোকশিখার জন্য প্রার্থনা করতেও বিরত 
হয়ো না,_-যা কখনে। কল্পিত হয় না__ যেখানে সকলই বীর্ষ ও 


মাধুরের সঙ্গে বিবৃত। 
তোমার 
এম্‌ (01) 


বেদানস্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের কে সনাতন ভারতের শাশ্বত বাণীর 
অপুর ব্যাখ্যা শুনে, তার বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের নান্গিধ্যে এসে রত্ুদ্বরূপা যে 
কয়েকজন বিদেশিনী তারতকে ভালবেসে তার কল্যাণার্ধে মন, প্রাণ 
নিয়োজিত করেছিলেন তাদের মধ্যে মিস্‌ ম্যাকলাউড ও মিলেস ওলি বুলের 
নামও চিরম্মরণীয়। স্বামীজীকে কেন্দ্র করে নিবেদিতা, ম্যাকলাউড ও মিসেপ 
বুল প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। 

রচনাকারের নামহীন এই লেখাটি নিবেদিত! জন্মশতবাধিকী শ্মারক-গ্রন্ 
[ নিবেদিতা বালিক1 বিষ্ভালয় ] থেকে প্রকাশিত হলে । 


সারদামণি ও নিবেদিতা ভারতী বায় 


ভারতভূমিতে আগমনের পর যে ছুটি দ্রিন নিবেদিতার জীবনে 
স্মরণীয় হয়েছিল এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশেষ স্মরণ-মনন, 
ধ্যান-ধারণায় যে দিন ছুটি তিনি অতিবাহিত করতেন-__তার একটি 
হলো ১৭ই মার্চ (১৮৯৮ খুষ্টাব্ব )। তার ডায়েরীতে এ দিনটি 
1985 ০৫ 08%রূপে উল্লিখিত আছে। এদিন তিনি সংঘজননী 
শীশ্রীসারদামাতার প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। ছয় বছর পরে 
এইদিনটিব কথা উল্লেখ করে তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন-_ 
0810002 
12101) 1700) 1904 
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বসর পূর্বে আজিকাব দিনটিতে আমি শ্রীশ্রীমার প্রথম দর্শন লাভ 
করি এবং তোমার সঙ্গে বেলুড়ে গমন করি। সেদিনও বৃহস্পতিবার 
ছিল। কালের প্রবাহে পুনরায় আমর! সেই দিনগুলিতে আসিয়াছি। 
পরের শুক্রবার, ২৫শে মার্চ) যেদ্রিন আমি নিবেদিতা৷ নামে প্রথম 
অভিহিত হই, তাহার বাধিক দিবস। সুতরাং আমর। সপ্তম বর্ষে 
পদার্পণ করিতেছি ।, 


২৬০ সারদামণি ও নিবেদিত 


শ্রীমায়ের সঙ্গে তার শেষ দেখা হয় ১৯১১ জালের এপ্রিল-মে 
মাসে। ১১ই এপ্রিল দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করে শ্রীমা উদ্বোধনে 
এসে পৌছান ৷ এদ্িনই শ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করতে নিবেদিতা 
গেলেন উদ্বোধনে । মাসখানেক পর ১৭ই মে শ্ত্রীমা জয়রামবাটী 
যাত্রা করেন। এই মাসাধিক কাল নিবেদিতা শেষবারের মত তার 
পৃত-সঙ্গ লাভ করার স্থযোগ পান এবং শত কাজ ফেলিয়া তিনি 
ছুটিয়া যাইতেন শ্্রীমার নিকট । তাহার অন্তরে কে যেন বলিতেছে, 
“মর সময় নাই, যাহা! করিবার সত্বর করিয়া লও।” মাঝখানের 
কয়েকটি বছর শ্রীমা যখনই কোলকাতায় এসে থাকতেন, তখনই 
নিবেদিতা তার পবিত্র সঙ্গলাভের স্থযোগ পেতেন। প্রায় প্রতিদিনই 
কিছুক্ষণ তার ব্ব্ায়-সান্নিধ্যে কাটিয়ে ফিরে আসতেন মন আনন্দরপ্ে 
পূর্ণ করে। উভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধাভক্তি, স্সেহগ্রীতির যে মধুর সম্পর্ক 
গড়ে উঠেছিল তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, শুধুমাত্র অনুভব 
করা যায়। একদিকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন, আর একদিকে কত সহ 
সরল স্বীকৃতি । এই যে মাতা ও কন্যার নিবিড় সম্পর্ক, সেখানে 
বৈষয়িক কোন দান প্রতিদানের কলুষ-ছায়। মাত্র ছিল না, ছিল 
কেবল অনাবিল আনন্দের আস্বাদন ! 

ভারতের নারী সমাজকে শিক্ষাদানের অতি ছুরহ দায়িত্ব নিযে 
যিনি এসেছিলেন, গুরুর নির্দেশে তার সর্বপ্রথম প্রয়োজন হয়েছিল 
ভারতীয় হিন্দু নারীজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের। গর 
বিবেকানন্দ তাই তাকে সমর্পণ করেন শ্রীমায়ের পাদপদ্মে। কার 
তিনিই ছিলেন হিন্দু নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। গভীর আগ্রহ 
কৌতৃহলে নিবেদিতা নিরীক্ষণ করেছেন তার পবিত্র ও শান্ত জীবন, 
যাত্রা। তিনি সগ্ভচ আগত পাশ্চাত্য রমণী-ন্বীয় সমাজে দেখে 
এসেছেন উচ্চ শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত নারীকুল, দেখে :এসেছেন আত্মমরষার্দ 
ও ্বাতন্ত্্যবোধ, সদা চঞ্চল কর্মপ্রবাহ এবং বিভিন্ন সামাজিক কঠে 
নারীশক্তির সার্থক প্রয়োগ । 


ভারতী রায় ২৬১ 


কিন্ত এখানে দেখলেন এক সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় বিধৃত শান্ত 
জীবনযাত্রা, যেখানে নেই কোন সোচ্চার আত্মঘোষণা, আছে 
সর্বজনের কল্যাণকামনায় নিরন্তর নীরব প্রার্থনা, সুষ্ঠু কর্তব্য সাধন। 
মুগ্ধ হলেন তিনি; তার সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ল আপাত- 
&£বচিত্র্যহীন জীবনের অন্তনিহিত সৌন্দর্য ও শক্তি এবং শ্রীমায়ের 
চরিত্র মাধুর্ব ও মহিমা । “আত্মীয়-পরিজন, ভক্তবুন্দ, ভালমন্দ লইয়া 
বাহাতঃ যে সাংসারিক জীবন শ্রীম! যাপন করিতেন, তাহার মধ্যে 
অস্তঃসলিলা ফল্তুর মত যে আধ্যাত্মিকতা, পরম নিলিৎুতা, প্রেম এবং 
সর্বোপরি অনির্চনীয় প্রশান্তি বিরাজ করিত নিবেদিতা তাহার 
আভাস পাইয়াছিলেন ; তাই ভারতীয় নারী চরিত্রের আদর্শ সম্বন্ধে 
তাহার সংশয়ের অবকাশ ছিল ন1।” নিবেদিতার বিস্ময়াবিষ্ট মুগ্ধ- 
সত্তের অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পাই তার পত্রাবলীতে, 1) 11850 
25] ১2৬71 [711) গ্রন্থে । 

“অনেকবার ভাবিয়াছি, তোমাকে সেই মহিলার কথ! বলিব। 
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধন্সিণী। নাম সারদা । একজন হিন্দু বিধবার 
মতই তাহার পরিচ্ছদ শুত্র। এই শুভ্র শাড়ীটি তাহার সারা দেহ 
পরিবেষ্টন করিয়া মাথা পর্যন্ত উঠিয়। গিয়াছে । যেন পাশ্চাত্য দেশের 

যাসিনীর অবগুঠন। তাহাকে ভাল করিয়। জানিলে বোঝা যায়, 
তাহার মধ্যে সাধারণ-বুদ্ধি এবং তৎপরতার কী চমৎকার প্রকাশ ! 
তিনি মাধূর্ষের প্রতিমৃত্তি-_অতি শান্ত, নঅ, স্নেহপ্রবণ, আবার ছোট 
বালিকার মতই সদ উৎফুল্ল । 

আমার সব সময় মনে হইয়াছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর 
আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি 
পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, না নৃতন কোন আদর্শের অগ্রদূত। 

ইহার মধ্যে দেখা যায় সাধারণতম নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও 
রী | তথাপি আমার নিকট তাহার শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ 
উদার হৃদয় তাহার দেবীত্বের মতই বিস্ময়কর মনে হইয়াছে । যত 


২৬২ সারদামণি ও নিবেদিতা 


নৃতন বা জটিল কোন প্রশ্ন হউক না কেন, আমি তাহাকে উহার 
উদার ও সহদয় মীমাংস। করিয়। দিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। 
তাহার সমগ্র জীবন একটান। নীরব প্রার্থনার মত । 

“আমার ধারণায় তিনি বঙ্মান পৃথিবীর মহত্তমা নারী ।' 

“অসীম মাধুর্ষে ভরপুর ইনি। কী ম্সিগ্ধ ভালবাস এর। অথচ 
বালিকার মতই হাসিখুশী ৷ 

“সন্ধ্যাতারার আলো চাদের উদয়, আর প্রার্থনার স্বর এ 
সবকিছুই যেন আমাদের শ্রীমায়ের সান্লিধ্যের মত। প্রদোষের সঘন 
মধুরিমার মতই তার সঙ্গ__বিশেষতঃ যখন তিনি পূজার আসনে। 
আহ অপরূপ! অপরূপ ! 

'শ্রীমা যখন পূজা! করিতে বসেন, তাহাকে কী সুন্দর দেখায়! 
সেই মুহূর্তে আমি তাহাকে সবাপেক্ষা ভালবাসি ।, 

গতকাল শ্ীমা আমাকে দেখতে এসেছিলেন। এমন ভালবাসার 
ভর! মুখ আমি কোথাও দেখি নি।” 

নিবেদিতার দৃষ্টিতে সারদামাতা ও মেরীমাতা৷ ছিলেন অভিন্ন। 
বস্টনে লীড়িতা মিসেস বুলের জন্য গীর্জায় প্রার্থনান্তে ফিরে এসে 
ডায়েরীতে লিখেছেন-_গীর্জায় গিয়েছিলাম । সারদাদেবীকে 
আমাদের মেরীমাতা বলে মনে হলো। তার সান্নিধ্য শুদ্ধিকর।, 
শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায়, আমরা সকলেই তার (শ্রীমার ) মত হই।, 

নীরবে মায়ের পাশটিতে বসে থাকতেই কি তৃপ্তি, কি শান্তি? 
শুধু নিজের অন্তরের শ্রদ্ধার্ধ্যই নয়, মাকে আরও কত কি দিতে ইচ্ছ 
হয় নিবেদিতার। ১৯০৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়াবী শ্রীমায়ের 
আশীর্বাদ লাভে ধন্ট নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লেখেন-- 

“মাতাদেবী এখানে রহিয়াছেন। কি রকম ছোট, রোগা ও 
কালে হইয়া গিয়াছেন। পল্লীজীবনের কঠোরতাই তাহার স্বাস্থ্য 
ভঙ্গের কারণ । কিন্তু পূর্বের ম্ঠায় সেই নির্জল অন্তঃকরণ-_নারীত্বের 
মহিমায় নুপ্রতিষ্টিতা! তাহাকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিবার জন্য কত 


ভারতী ব্বায় ২৬৩ 


জিনিস যে দিতে ইচ্ছা করে! একটি নরম বালিশ, একটি তাক ও 
একখানি কঞ্ধলের প্রয়োজন। কত জিনিসেরই দরকার !...আমার 
ইচ্ছা করে, তাহাকে একখানি সুন্দর ছবি দিই । 

শ্রীমায়ের কাছে তিনি ছিলেন “আদরের খুকী” সুগ্ধ, অনুগত 
কন্তা। “যখন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট গিয়া বসিতেন, তখন 
বালিকার ন্যায় কাহার দিকে চাহিয়। থাকিতেন। ভাগিনী নিবেদিতা 
_ধীহার ন্তায় তেজস্িনী রমণী রমণীকুলে ছর্লভ, ধাহার বুদ্ধির 
আলোকে প্রদীপ্ত নয়নের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা 
যেন জগতের সকল রহস্য উদঘাটনেই সমর্থ” _মাতাদেবীর নিকট 
অবস্থিতা তীহাকে দেখিলে যেন পঞ্চমবর্ষীঁয়া নিতান্ত শিশু প্রকৃতির 
একান্ত মাতৃ-নির্ভরপরায়ণ। বালিকা! বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী 
যখন তাহার দ্বকে সন্সেহ-হাস্ত্ে চাহিতেন তখন মায়ের আছুরে 
বালিকার মত তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে আসনে 
বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয় দিবার অধিকার 
পাইতেন, সেদিন তাহার যে আনন্দ হইত, তাহ! বলিয়া বুঝাইবার 
নহে-_সে আনন্দ তাহার মুখের দিকে এ সময় চাহিলেই কেবল বুঝা! 
যাইত । পাতিবার পৃবে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন 
এবং অতি যত্বে ধূল! ঝাঁড়িয়া পরে উহা। পাতিতেন + তাহার ভাৰ 
দেখিয়া, তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর একটু সেবা করিতে পাইয়াই 
যেন তাহার জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছেন ।' 

অসাধারণ তেজোময়ী যে নারীর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে 
মনোবলসম্পন্ন ও শক্তিমান ব্যক্তি পর্ষস্ত অভিভূত হতেন, সেই নারীর 
এই ভক্ত, উপাসিকা ও মুগ্ধা বালিক। রূপ কি আমাদের মনে কোন 
প্রশ্ন জাগায় না? প্রথম দর্শনের দিন হতেই শ্বেতবস্ত্রাবৃত। 
অবগ্চঠঠনবতী রমণীমুন্তির ভিতরে কোন্‌ অসামান্য বূপকে তিনি 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন? কোন বাহক রূপের অন্তরালবর্তাঁ প্রকৃত 
স্বরূপ চিনে নিতে বিশেষ শক্তি ও দৃষ্টির প্রয়োজন। নিবেদিতার 


২১৪ সারদামণি ও নিবেদিতা 


ছিল সেই শক্তি ও দৃষ্টি। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী 
শ্রীশ্রীমা ছিলেন অনন্ত শক্তির আধার। তার শান্ত ও কোমল 
মানবীমুতির অন্তরাল হতে সেই দেকী-শক্তির চকিত প্রকাশ নিবেদিতা 
সুম্ম বোধশক্তি দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই মায়ের সম্মুখে 
এসে তিনি হতেন মাতৃনির্ভর ও মাতৃ-অনুরাগিনী ছোট শিশুটি । 

অন্যদিকে দেখতে পাই প্রথম দর্শনেই সমস্ত সামাজিক বন্ধন ও 
সংস্কার দূরে ঠেলে দিয়ে আপন কন্ঠাটির মতই শ্রীমা তাকে সাদরে 
গ্রহণ করেছিলেন, পরিণামে সমাজের কাছ থেকে কত তিক্ত ও বিরূপ 
সমালোচনার আঘাত তাকে সহা করতে হবে জেনেও দ্িধাগ্রস্ত হন 
নি। নিবেদিত। লিখেছেন-__“বরাবরই তিনি ছিলেন রক্ষণশীল, কিন্তু 
আশ্চর্ষ, পাশ্চাত্যবাসিনীগণকে দেখিবার পর মুহূর্তে তাহার 
রক্ষণশীলতার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। তিনি আমাদের সহিত 
একসঙ্গে বসিয়া আহার করায় সকলেই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। 
তাহার এই আচরণ আমাদিগকে মর্যাদা দান করিয়াছে, আর আমার 
ভবিষ্যৎ কার্ষের সম্ভাবনাকে যতখানি সফল করিয়া তুলিয়াছে, আর 
কিছুই তেমন পারিত ন1।, 

নানা কথা, নান। ভাবে প্রকাশিত হত নিবেদিতার প্রতি তার 
অকৃত্রিম স্সেহ, ভালবাসা । শ্রীমায়ের স্বহস্ত নিমিত পশমী পাখা 
পেয়ে আনদ্দে অভিভূতা। নিবেদিতাকে দেখে মা সন্মেহে বলেন-_-“কি 
একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছো! আহা, কি 
সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে (স্বামীজী ) কি 
ভক্তিই করে! সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ 
দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এদেশের উপরই বা কি 
ভালবাসা 1 যেদিন শ্রীম! স্কুল দেখতে এসেছিলেন সেদিন নিবেদিতার 
যেন আনন্দের আর অবধি ছিল না। শ্রীমা এসে পৌছানমাত্র তিনি 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সাদরে মাকে এনে বসালেন। পুম্পাঞ্চলির ফুল 
তুলে দিলেন মেয়েদের হাতে। 


'ভাঁরতী রায় ২৬৫ 


ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পর একদিন ভগিনী কৃষ্ঠীন ও 
সুধীর! উদ্বোধনে এলেন। তার! শ্রীমাকে প্রণাম করে বসবার পর 
তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃণ্ঠীনের দিকে চেয়ে বললেন,_“আহা', ছুটিতে 
একসঙ্গে ছিল, এখন একল। থাকতে কত কষ্ট হবে! আমাদেরই তার 
জন্য প্রাণ কেমন করে, তোমার ত আরও বেশী হবে, মা। কি লোকই 
ছিল! তার জন্য আজ কত লোক কীদছে।: 

অন্য একদিন সরলাবালার সগ্ প্রকাশিত “নিবেদিতা? গ্রন্থখানি 
পাঠ করে মাকে শোনানো হচ্ছে । পাঠ শুনতে শুনতে মায়ের ছু'চোখ 
দিয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। ধীরে ধীরে তিনি বলতে লাগলেন, 
'আহা, নিবেদিতার কি ভক্তিই ছিল! আমার জন্য যে কি করবে 
ভেবে পেত না। রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসত, আমার চোখে 
আলো! লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি 
আড়াল করে দিত। দেখতুম, যেন পায়ে হাত দিতেও সঙ্কুচিত হচ্ছে ।, 
পুস্তক পাঠ শেষ হলে আক্ষেপ করে মা আবার বললেন, “যে হয় 
স্প্রাণী, তার জন্য কাদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্ম। ), জান মা? 

ভক্ত ছেলের সঙ্গে শ্রীমায়ের নান। প্রসঙ্গে আলোচন। হচ্ছে । এক 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন-__-ঠাকুর, ভাবাবস্থায় বলেছিলেন, 
“এরপর ঘরে ঘরে আমার পুজা হবে। আমার যে কত লোক তার 
কুল-কিনারা নেই!” নিবেদিতা বলেছিল, “মা আমরাও বাঙালী । 
কর্ম-বিপাকে ওদেশে জন্মেছি। তা দেখবে আমরাও এমন বাঙালী 
হয়ে যাব যে ঠিক ঠিক। ওদের (নিবেদিতা প্রভৃতির ) এই 
শেষ জন্ম । 

বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিতা যখন 
আমেরিকায় কর্মব্যস্ত তখন শ্রীমা তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে পত্র 
দেন--ন্সেহের খুকী নিবেদিতা, তুমি আমার ভালবাসা জানিও। 
তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূত্তি। আমার সহিত একত্রে তোল! 
তোমার ফটোটির দিকে আমি অনেক সময় চাহিয়া! দেখি ; তথন মনে 


২৬৬ সারদামণি ও নিবেদিতা 


হয়, তুমি যেন নিকটেই রহিয়াছ। ভগবানের নিকট সর্বদ। প্রার্থনা, 
তিনি তোমার মহৎ উদ্যমে সহায় হউন এবং তোমাকে দৃঢ় ও সুখী 
করুন। আমার আশীবাদ জানিও- আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ 
কর ইহাই প্রার্থনা । বাস্তবিক তুমি অতি চমৎকার কার্য করিতেছ। 
কিন্তু বাংল! ভাষ! যেন ভুলিয়। যাইও না। নতুবা যখন তুমি ফিরিয়। 
আসিবে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিব না 1, 

মিসেস বুল তার অন্তিমকালে নিবেদিতাকে কাছে পাবার ব্যাকুল 
ইচ্ছা জানিয়ে বারংবার পত্র দেন। সেই আহ্বান উপেক্ষা করতে 
না পেরে অত্যন্ত চিন্তাকুল ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি আমেরিকায় 
মিসেস বুলের শেষ শহ্যাপার্থ্বে উপস্থিত হন। সেখান থেকে শ্রীমাকে 
যে পত্রটি লেখেন তা উচ্চ ভাবময় সঙ্গীতের মতই মধুর ; উপলব্ধির 
গভীরতা ও প্রকাশভঙ্গী অননুকরণীয় । 

কেন্ত্ি জ, ম্যাস 
রবিবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯১০ 

আদরিণী মা, 

স্যারার জন্য প্রার্থনা করব বলে আজ ভোরে আমি গীর্জায় 
গিয়েছিলাম । সবাই ওখানে যীশু-জননী মেরীর কথা চিন্তা করছে, 
আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার কথা । তোমার সেই মনোরম 
মুখখানি, সেই ন্নেহভর! দৃষ্টি, পরণের সাদা শাড়ী, তোমার হাতের 
বালা_সবই যেন খন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম । আমার মনে 
হলো, তোমার সেই দিব্যসত্তাই যেন বেচারী স্তারার রোগকক্ষে 
নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীবাদ। আমি আরও কি ভাবছিলাম, 
জানো মা? ভাবছিলাম, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় 
তোমার ঘরে বসে আমি যে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলাম, সেট! 
আমার কি নির্বকৃদ্ধিতাই হয়েছিল। আমি কেন বুঝিনি যে, তোমার 
বাঞ্থিত চরণতলে ছোট্ট একটি শিশুর মত বসে থাকতে পারাটাই 
তো যথেষ্ট। মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর, তাতে 
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নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার মত উচ্ছ্বাস ও উগ্রতা । 
তোমার ভালবাসা হলে! এক স্িগ্ধ শাস্তি, যা প্রত্যেককে দেয় 
কল্যাণস্পর্শ এবং কারও অমঙ্গল চায় ন। ও যেন লীলাচঞ্চল 
একটি হৈমছ্যতি ! 

কয়েকমাস আগের সেই রবিবারটি কী আশিসই না বয়ে 
এনেছিল ! গঙ্গান্ীনে যাবার ঠিক আগে আমি তোমার কাছে 
ছুটে গিয়েছিলাম, 'মাবার স্নান করে ফিরে এসেই মুহূর্তের জন্য 
দৌড়ে তোমার কাছে গেলাম। তোমার আনন্দময় ঘরখানিতে 
তুমি আমায় যে আশীবাদ জানালে, তা আমায় দিয়েছিল এক অদ্ভুত 
মুক্তির অনুভূতি । প্রেমময়ি মা, চমতকার একটি স্তোত্র বা প্রাথনা 
যদি তোমায় লিখে পাঠাতে পারতাম ! কিন্তু ভাতেও মনে হয়, 
বড় বেনী শব্দ কর। হবে, সেটা শোনাবে কোলাহলের মত ! সত্যই 
তুমি ঈশ্বরের আশ্র্যতম স্থ্টি! শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম-ধারণের 
পাত্র। এই সঙ্গহীন দিনে তুমিই বয়েছ তার সন্তানদের কাছে 
তার প্রতীকম্বরূপ ; আর আমাদের উচিত, তোমার কাছে অত্যন্ত স্তব্ধ 
ও শান্ত হয়ে থাকা-_-অবশ্য, কখনো। কখনে। একটু মজা করা ছাড়া । 
বাস্তবিকই, ভগবানের যা-কিছু বিস্ময়কর স্থষ্টি সবই শান্ত, নীরব । 
গোপনে, অজ্ঞাতে তার! প্রবেশ করে আমাদের জীবনে-যেমন 
বাতাস ও সুর্যের আলো, যেমন বাগানের ও গঙ্গার মাধুর্ব। এই 
সব শান্ত জিনিসই তোমার তুলনা । 

বেচারী এস. স্তারাকে তোমার শাস্তির উত্বরীয়খানি পাঠিয়ে দিও । 


রাগদ্বেষের উধ্র্বে যে গহন প্রশান্তি, সময় সময় তোমার চিন্তা 
সেখানেই সমাহিত হয় না কি? সেই প্রশান্তি কি পদ্মপত্রে শিশির 
বিন্দুর মত ভগবৎসত্তায় স্পন্দমান ন্সি্ধ আশীর্বাদ নয়, পৃথিবীর 


সংস্পর্শে যা কখনো মলিন হয় না? 
প্রিয়তমা মা আমার, 


তোমার চিরদিনের নিবোধ খুকী 
নিবেদিত। | 
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নিবেদিতা বলিতেন, তিনি যে ভারতবর্ষকে ভালবাসেন, তাহার 
কতকগুলি কারণ আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তাহার মতে 
ভারত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মমতসমূহের জন্মদাত্রী ; তাহার উত্তর 
বিরাজ করিতেছে চিরতৃষার-মণ্ডিত হিমালয় পর্বতমালা-_যাহা 
সহজেই হৃদয়ে গম্ভতীব ও উচ্চ ভাবের উদ্রেক করে। ভারতের 
পারিবারিক জীবন সহজ, সরল ও সুন্দর; ভারতই বিশেষভাবে 
মহীয়সী নারীকুলের জন্মদাত্রী। সবৌপরি, ভারতই একমাত্র দেশ 
যেখানে ছাত্র-জীবনের মহান্‌ আদর্শ ব্রন্মচর্য পালন। দৃঢ়তার সহিত 
তিনি বলিতেন, ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য পালন ব্যতীত প্রাচীন যুগের 
অমিত বীর্য লাভ অসম্ভব । 

নিবের্দিতার দেহত্যাগের পর বনবর্ষ অতীত হইয়াছে। 
পরিবর্তনশীল জগতে নিত্য পরিবর্তন, ঘটিতেছে। ভারতের সমাজ- 
জীবনের মত ছাত্রজীবনেও বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 'ছাত্রাণাম্‌ 
অধ্যয়নং হি তপঃ অথবা গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন-_ প্রাচীন 
যুগের এ সকল আদর্শ বা নীতির দ্বারা বর্তমান ছাত্রসমাজ আর 
পরিচালিত নহে। উহাকে মহৎ ও উচ্চ আদর্শ হিসাবেও যেন আর 
গ্রহণ কর চলে না। জীবনের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া অধ্যয়নরূপ 
তপস্তায় মগ্ন হইয়া থাকা নিতান্তই অর্থহীন ও হাস্তকর মনে হয়। 
নীতি বা আদর্শ কি চিরকাল অপরিবন্তিত থাকিবে? সুতরাং এ 
সকল আদর্শের উল্লেখ না করাই সমীচীন। নীতির পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। বর্তমানে রাজনীতি ব। পলিটিক্া (8০11009 ) আমাদের 
সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । ছাত্রজীবনই বা তাহার প্রভাব 
হইতে মুক্ত হইবে কি করিয়া? ছাত্রজীবনে রাজনীতির স্থান আদে 
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থাকা সঙ্গত কি না, অথবা থাকিলেও তাহার মাত্রা নিরূপণ কর! 
প্রয়োজন কি না-_এসব জটিল প্রশ্ন না তোলাই ভাল। অনেকের 
মতে ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে দেশের শাসনকার্য পরিচালনায় 
ছাত্রের অজ্ঞতা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে; বরং ছাত্রজীবনেই এ 
বিষয়ে সবশেষ শিক্ষা এবং হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ বিশেষ 
প্রয়োজন। অপর পক্ষ বলিবেন, তাহা হইলে ছাত্রজীবনের প্রধান 
লক্ষ্য তো! উপলক্ষ্য হইয়া দাড়ায় ইত্যাদি। '্ছাত্র" শব্দের প্রকৃত 
সংজ্ঞা কী, ছাত্রজীবনের লক্ষ্যই বা কী--সে সম্পর্কে বু মতভেদ 
আছে। তবে সম্ভবতঃ অনেকেই এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, 
অধ্যয়নের জন্ত নির্দিষ্ট কালই ছাত্রজীবন বলিয়া অভিহিত হয়। এ 
সময় মূলতঃ জ্ঞানার্জনের সহিত চরিত্রগঠনের কাল, বর্তমানে পরবর্তী 
কালের জীবিকা-অর্জনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা লাভের কাল। বস্তুতঃ 
ছাত্রজীবনে চরিত্র গঠনের সঙ্গে চলে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি । অন্য 
কোন উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে এ সময়ে লিপ্ত হওয়ার অর্থ ছাত্রজীবনের 
যথার্থ লক্ষ্য হইতে আর্ট হওয়া । 

ভগিনী নিবেদিতা ছাত্রদের ভালবাসিতেন। তাই তাহাদের 
নিকট তাহার প্রত্যাশ। ব। দাবী ছিল অনেক। তাহার আস্থাও ছিল 
তাহাদের উপর গভীর । তিনি জানিতেন, তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ । 
আরও জানিতেন, স্বভাবতই প্রাণের প্রাচুর্ষে পূর্ণ, আবেগে মন্ত 
উৎসাহে চঞ্চল, তরুণ ছাত্র-সন্প্রদায় নিরস্তর আত্মপ্রকাশের পথ 
খু'ঁজিতেছে। সকল বাধা-বিপন্তি চূর্ণ করিয়। তাহারা অগ্রসর হইতে 
চাহিতেছে উদ্দীমগতিতে। কিন্তু আত্মপ্রকাশের পথ কী ধ্বংসে অথবা 
স্থজন-শক্তিতে ? জীবনের সার্থকত। বিনাশে অথবা সংগঠনে? কত 
সহজেই তো! ধ্বংস করিয়। ফেলা যায়, কিন্তু কোন কিছু গড়িয়া তোলা 
কত কঠিন! সংসারের দায়িত্ব সম্বন্ধে ছাত্ররা উদাসীন, কর্তব্য 
সম্পাদনে অনিচ্ছুক, অথচ তাহাদের আগ্রহ দেশের সর্ববিধ ব্যবস্থায়, 
রাষ্্র পরিচালনায় তাহারা! মতামত প্রকাশ করিবে, ইচ্ছামত অংশ 
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গ্রহণ করিবে ঠঁ_যাহা মনে হয় পরস্পরবিরোধী। কিন্তু এই 
আপাত-বিরোধী মত প্রকাশ, উচ্ছল আবেগ, স্থসংঘত চিন্তার অভাব 
এবং পরিণাম জন্বন্ধে উদাসীনতার সহিত যে কোন কর্মে মাত্মনিয়োগ 
--এ সকলের মূলে আছে অপরিণত বুদ্ধির সহিত আতস্তরিকতা 
এবং মহৎ বা বৃহৎ কিছু করিবার ছনিবার আকাজ্ষী। কেবল 
তাহারা জানে না, কোন পথে সেই আকাঙজ্ষা চরিতার্থতা লাভ 
করিবে । 

ছাত্র-হৃদয়ের এই গোপন রহস্ত নিবেদিতা অবগত ছিলেন । তিনি 
একান্তভাবে চাহিতেন, তাহাদের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে 
তাহা পরিপুর্ণভাবে প্রকাশ করিবার স্থযোগ তাহারা লাভ করুক। 
ছাত্রদের জন্য তাই নিবেদিতার একটি কার্ষম্চী ছিল। সংক্ষেপে 
বল! যায়, তিনি চাহিতেন, খেলাধূলা ও ব্যায়ামের দ্বারা তাহারা 
শরারের পুষ্টি সাধন করিবে; বিভিন্ন মনীষীর-_কেবল স্বদেশের নহে, 
বিদেশেরও-_জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা অধ্যয়ন করিয়া অনুপ্রেরণা লাভ 
করিবে; সকল দেশের বিভিন্ন যুগের ও জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়া 
পরিমাজিত বুদ্ধির দ্বারা বিচিত্র উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া মানব 
সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইবে । সবোপরি, 
অধ্যয়নের অবকাশকালে ছোট ছোট দল গঠন করিয়া ভারতের 
বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা করিবে । অবশ্তই এ পরিক্রমাকালে যতদূর 
সম্ভব বিলাস বর্জন করিয়৷ স্বল্প ব্যয়ে সহজ জীবনযাত্রা অন্থুসরণ 
করিতে হইবে। তীর্থ ভমণের মাধ্যমে অখণ্ড ভারতের সহিত 
তাহাদের পরিচয় ঘটিবে, ভারতকে তাহারা ভালবাসিতে শিখিবে। 
ভারতবর্ষ এক আশ্চর্য দেশ! বিভিন্ন প্রদেশের ভাষ। বিভিন্ন ; 
পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সবই পৃথথক-_-অথচ 
এক মহান্‌ আদর্শ সমগ্র দেশের জীবনে এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধন 
করিয়াছে। সে আদর্শ আধ্যাত্মিক। বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ- 
মহাভারত, গুরু-গীতা-গল্গ। সমগ্র ভারতকে এক অথণ্ড এক্যস্ত্রে 
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আবদ্ধ করিয়াছে । ভারতের অধিবাসী মাত্রেই জন্মস্থত্রে কতকগুলি 
বিশিষ্ট ভাবধারার অধিকারী । 
তাহার একান্ত আকাতক্ষা ছিল পর্যটনের মাধ্যমে ছাত্রদল ভারতের 
এ অখণ্ড রূপটি আবিষ্কার করিবে যেমন করিয়াছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার পরিব্রাজক জীবনে । ভারতের যে কোন বড় 
তীর্থস্থানে বিভিন্ন প্রদেশের নরনারী সম্মিলিত হয়। স্থতরাং এ 
সকল স্থানে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও আচার-ব্যবহার অবলম্বী নরনারীর 
জীবনযাত্রা! পর্যবেক্ষণ ও তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা কত সহজ! 
এইভাবে সহজ মেলামেশার মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও 
নির্ভরতা গড়িয়া উঠিবে-_সকলেই যে এক দেশমাতৃকার সন্তান এই 
ভাবটি জাগ্রত হইবে এবং তখনই তাহাদের মধ্যে উদ্ভূত হইবে সেই 
মহান্‌ জাতীয়তাবোধ-_যে জাতীয়তার জাগরণ বিনাশ করিবে সকল 
বিভেদ, উদ্ধ,দ্ধ করিবে দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে অগ্রসর হইতে, 
বিশ্বের দরবারে গৌরবের সহিত তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য 
আত্মনিয়োগ করিতে । 
এই রকম এক কল্পনার দ্বারা উদ্দ্ধ হইয়া তিনি ভ্রমণকীলে দেশের 
সবত্র ছাত্রগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতেন । তাহাদের নিকট 
গীতার ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন, অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করাই জাতীয় 
ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের জ্বলস্ত আদর্শ ও বাণী প্রচার করিয়া 
তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম ও দেশের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিতেন। 
এই কল্পনায় বিভোর হইয়াই তিনি ছাত্রদের জন্ একটি প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার পরিকল্পন। ছিল, ছাত্রগণ এ 
প্রতিঠানে অবস্থান করিয়া ছয়মাস অধ্যয়নে রত থাকিবে এবং ছয়মাস 
পর্যটনে বহির্গত হইবে, আবার ছয়মাসকাল অধ্যয়ন করিবে । কেবল 
কল্পনা নহে, অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিতান্তই মধ্যবিত্ত ঘরের একদল 
ছেলেকে সুদূর হিমালয়ে কেদার-বদরী অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া নিজপুত্র 
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রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এঁ দলের সহিত পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, 
তখন এসব পথ অতিশয় ছুর্গম ছিল এবং যাত্রীদের জন্য কোন বিশেষ 
ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই; বেশ কষ্ট স্বীকার করিয়াই তাহাদের 
যাইতে হইয়াছিল । অর্থাভাবে অন্তান্থ পরিকল্পনার শ্তায় নিবেদিতাকে 
এ উদ্ভম পরিত্যাগ করিতে হয়। তথাপি তাহার পত্রে বার-বার 
“বিবেকানন্দ হোমের উল্লেখ দেখ। যায়। তিনি ছিলেন “বিবেকানন্দ 
সোসাইটি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । সোসাইটির উদ্দেশ্টে লিখিত একটি 
প্রবন্ধে তিনি ছাত্রগণের চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্তটে নিজের স্ুচিস্তিত 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 

ছাত্রগণকে তিনি ভালবাসিতেন এবং সেইজন্যই তাহাদের চরিত্রে 
কোন প্রকার ক্রুটি বা গলদ দেখিলে বোনা বোধ কবিতেন । ১৯০১ 
খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে এবং পরবতাকালেও তিনি সবাই চেষ্ট? 
করিতেন ইংলগ্ডে অবস্থিত ভাবতীয়গণের সহিত পরিচিত হইতে । এর 
সময়ে তিনি বিলাতে অধ্যয়নরত বহু ছাত্রের সংস্পর্শে আসেন এবং 
অনেকেরই দাস মনোভাব ও বিদেশীর অনুকরণ স্পৃহা তাহার নিকট 
বিশেষ গীড়াদায়ক ছিল। ১৯০৫ খুষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমাবর্তন সভায় বক্তৃতা দিতে উঠিয়া লর্ড কার্জন যখন প্রাচ্যদেশবাসীর 
সত্যবাদিতা সন্বন্ধে কটাক্ষ করেন, তখনই ক্রোধে, অপমানে উদ্দীপ্ত 
নিবেদিতা কীভাবে অমুতবাজার পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ করেন-__ 
সে কাহিনী অনেকেই অবগত আছেন। এ বক্তৃতা সভায় লর্ড 
কার্জনের ভাষণে অপমানিত বোধ করিলেও শ্রোতৃব্ন্দের কেহই কোন 
প্রত্যুত্তর করে নাই, নিবেদিতা উহাতে বিশেষ আহত হইয়াছিলেন 
এবং তাহার প্রবন্ধে অগ্নিময়ী বাণী নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“যে ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাদের নীরবতা 
প্রশংসনীয়, কিন্তু পুর্বপুরুষগণের প্রতি অভিযোগ নিঃশব্দে সহা করা 
সঙ্গত হয় নাই ।, 

ছাত্রদের অশিষ্ট আচরণ তিনি কোনক্রমেই সহা করিতে পারিতেন 
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না। ছাত্রগণ “ডিসিপ্লিন” ভঙ্গ করিবে ইহা। তাহার নিকট ছিল 
অসহা। একটি ছাত্রের অশিষ্ট আচরণ লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, "৮৪ ০081 00 10970006]1 0677 অর্থাৎ উহাদের কঠোর 
হস্তে শাসন করা উচিত। আবার ছাত্রটি হুর্বল দেখিয়। ব্যায়াম ও 
ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলাধূলা করিয়া শরীর সবল করিবার 
উপদেশও তাহাকে স্নেহের সহিত দিয়াছিলেন। তাহার বিদ্যালয়ে 
কোন মেয়ে অন্যায় করিলে অথবা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে তিনি কঠিন 
কস্বরে তাহাদের এরূপ করিতে নিষেধ করিতেন ; আবার সন্সেহে 
“আমরা নিশ্চয় পারব, নিশ্চয় করব? ইত্যাদি বলিয়া তাহাদের হৃদয়ে 
আশ! ও উৎসাহের সঞ্চার করিতেন। 

১৯০৫ খুষ্টাবে বঙ্গ বিভাগ আইনে পরিণত হইবার পুর্বে ও পরে 
ছাত্রদের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ার ও “ফীন্ড অব একাডেমী'তে বনু 
সভ। অনুষ্ঠিত হয় । কেহ কেহ লিখিয়াছেন, এ সকল সভায় নিবেদিতা 
একাধিকবার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছেন। নিবেদিতা তাহার 
ডায়েরীতে স্বপ্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়, স্থান, তারিখ এবং সময় লিখিয়া 
রাখিতেন। এ সময়ে ডায়েরীতে যে সব বক্তৃতার উল্লেখ পাওয়া যায় 
সেগুলির বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক। সংবাদপত্রেও এসব সভায় বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে নিবেদিতার নামোল্লেখ দেখা যায় না। বস্তুতঃ ছাত্র সভা- 
সমিতিতে তাহার বক্তৃতাগুলি ছিল স্বদেশ অথবা জাতীয়তামূলক। 

একথা সত্য, দেশ তখন পরাধীন এবং নিবেদিতা চাহিতেন, 
স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ছাত্রগণ যেন নিশ্টেষ্ট না থাকে। 
পাটনায় “পাটলীপুত্র হিন্দু বালক সংঘ” কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া 
নিবেদিতা ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, তাহাদের সর্বদা চিন্তা 
করা কর্তব্য ভারত তাহাদের নিকট কী প্রত্যাশা করে। মহাভারতের 
কথা তাহাদের ম্মরণ রাখিতে হইবে। বক্তৃতার শেষে তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, “তোমাদের লক্ষ্য হোক মাতৃভূমির কল্যাণ। মনে রেখো, 
অখণ্ড ভারতই তোমার দেশ এবং এই দেশের বর্তমান প্রয়োজন কর্ণ। 

নি.-১৮ 
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জ্ঞান, শক্তি, সুখ ও এশ্বর্য লাভের জন্ত চেষ্টাকর। এগুলিই যেন 
তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়। আর যখন সংগ্রামের আহ্বান আসবে, 
তখন যেন তোমরা নিদ্রায় মগ্ন থেকো না । 

সাধারণত; ছাত্রদের জন্ঠ তাহার কার্ষন্থচীর মধ্যে রাজনীতির স্থান 
ছিল না। তরুণ শিল্পীগণকে তিনি বারংবার সাবধান করিতেন, 
আর্টের সাধন! ত্যাগ করিয়! তাহারা যেন পলিটিক্সে যোগদান না 
করে। বন্ততঃ তাহার অভিমত ছিল ছাত্রাবস্থায় ছেলেরা উপযুক্ত 
শিক্ষালাভের সহিত সর্বতোভাবে নিজেদের চরিত্র গঠন করিবে যাহাতে 
ভবিষ্যতে তাহার! দেশমাতৃকার জন্য সংগ্রামে এবং দেশের সংগঠন 
কার্ষে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। পশিক্ষা” সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলিতে 
শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রয়োগ সম্পর্কে তাহার গভীর চিন্তা বর্তমানেও সমান 
মূল্যবান । নিবেদিতা বলিতেন, শিক্ষার্থীকে মনে রাখিতে হইবে, 
তাহার উন্নতিব লক্ষ্য কেবল আত্মকল্যাণ নয়, পরন্ত জন-দেশ-ধর্মই 
তাহার প্রধান লক্ষ্য । 

এক হিসাবে নিবেদিতাকে প্রাীনপন্থী বলা যাইতে পারে। 
কারণ ছাত্রজীবনে প্রাচীন ভারতের আদর্শ ব্রহ্মচর্য পালনের উপর 
তিনি অতিশয় গুরুত্ব প্রদান করিতেন। তাহার এক বক্তৃতায় 
নারীগণের নিকট আকুল আবেদন জানাইয়! বলিয়াছিলেন, “হিন্দুমাত। 
তাহার ছেলেদের মধ্যে ব্রন্ষচর্ষের তৃষ্ণা পুনরায় জাগাইয়৷ তুলুন। এ 
ছাড়া জাতির পক্ষে তাহার প্রাচীন বীর্ধলাভ সস্তব নহে। ভারত 
ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান্‌ আদর্শ 
নাই; এখানেই যদ্দি উহা! নষ্ট হইয়া যায়, তবে আর কোথায় তাহাকে 
রক্ষা করিবার আশা কর! যাইতে পারে? ব্রহ্মচর্ষের মধ্যেই সমস্ত 
শক্তি ও মহত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রত্যেক জননী যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
করেন যে, তাহার সন্ভতানগণ মহৎ হইবে |, 

ছাত্রগণের জন্য নিবেদিতার চিন্তাধারা ব৷ কার্যসুচীর সার্থকতা 
বর্তমানে কতখানি বল! কঠিন। তাহার লক্ষ্য ছিল বিশ্বের দরবারে 


প্রব্রাজিক! মুক্তিপ্রাণা ২৭৫ 


ভারতমাতার গৌরবপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। তাহার জঙ্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
ছিল দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন। উহারই পরিপ্রেক্ষিতে 
সকল সমস্থ! সম্বন্ধে চিন্তা ও তদনুযায়ী কার্ষধারা গ্রহণ ছিল একাস্তই 
স্বাভাবিক । বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধিত 
হইয়াছে, সেইসব সংগ্রামে বহু ছাত্র তাহাদের অমূল্য জীবন আহ্ুতি 
দিয়াছে । বর্তমানে লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিক্ষার ধারণা কতখানি আছে 
তাহা বলা কঠিন। কারণ সর্বস্তরেই ধীরভাবে চিন্তা করিবার মত 
মানসিক স্থৈর্ষের অভাব । বল! বাহুল্য, লক্ষ্য ঠিক থাকিলে কর্মপদ্ধতি 
স্থির করা সহজ হয়। দেশের এক সংকট মুহূর্তে নিবেদিতার আগমন । 
অতি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তখন সমগ্র জাতির সামনে একটা! 
আদর্শ ছিল_-ছিল এক মহৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা । সেই আদর্শকে 
বাস্তবে পরিণত করিবার জন্, লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য নিবেদিতা 
যোদ্ধর ম্তায় সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। সে সংগ্রাম কেবল বিদেশীর 
বিরুদ্ধে নহে । সর্বতোভাবে দেশকে উন্নত করিবার জন্য যে অনলস 
সাধনা তাহাই কঠোরতর সংগ্রাম। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ 
সম্বন্ধে গুরুর মতই যে ঠিক এ বিষয়ে তাহার কোন সংশয় ছিল ন|। 
সেই সঙ্গে সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, শিক্ষায়--এক কথায় জীবনের 
সবস্তরে ভারতকে উন্নত করিবার স্বপ্নই তিনি দেখিয়াছিলেন। 

বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে মেয়েদের "ছাত্রজীবন” বলিয়। কিছু ছিল 
না। সুতরাং পৃথক করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রশ্ন 
নিবেদিতার মনে না উঠিবারই কথা; যদিও মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে 
তিনি বহু চিন্ত। করিয়াছেন, তাহাদের নানা সমস্থা। সন্বন্ধেও সুচিন্তিত 
অভিমত সহকারে সমাধানের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে 
অন্যান্ত অগ্রণী রাষ্ট্রগুলির সহিত তুলনায় বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেও 
ভারতের ছাত্রীসংখ্যা কোনক্রমেই নৈরাশ্তজনক বলা যায় না। 
সম্প্রতি [70276 9016002 বা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রবত্তিত করিয়। 
মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আমদানী করিবার চেষ্টা 


২৭৬ ভগিনী নিবেদিত| ও ছা সমাজ 


হইলেও মূলতঃ শিক্ষা ব্যবস্থা! গ্রায় অভিন্ন এবং ছুখের বিষয় অধিকাংশ 
ছাত্রীই ছাত্র-সংস্থাগুলির বিধান মানিয়৷ লইয়া নিধিবাদে তাহাদের 
সর্ববিধ আচরণের অনুকরণে র্ত। মৌলিকত। অথব! চিন্তাশকির 
অভাবই কি উহার হেতু? সেষযাহা হউক, একথ! বোধ করি নিশ্চয় 
করিয়াই বলা চলে যে, নিবেদিতার পুস্তকাবলীর পঠন-পাঠন 
ছাত্রীগণের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করিবে, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত 
করিবার সহায়ত করিবে। 

ছাত্রজীবনের জন্য নিবেদিতার কর্মন্থচী অনুশীলন করা কতখানি 
সম্ভব, অথবা আদৌ সম্ভব কিনা তাহার সমাধানের ভার ছাত্র- 
ছাত্রীগণের উপর। 


জীবন-পজী 


একটি পরম আশ্চর্য জীবন কাহিনী । জড়বাদী পাশ্চাত্যের 

মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করে, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেষ্টনীতে বধিত হয়ে মিস্‌ 

মার্গারেচ এলিজাবেথ নোবল কেমুন করে ধীরে ধীরে ভারতের একান্ত 

আপনার “ভগিনী নিবেদিতা" জন্মান্তর গ্রহণ করলেন সে কাহিনী 

অতি বিম্মরকর ও গভীর প্রেরণাদায়ক। জটিল ও মহৎ ঘটনাবর্তে 

তরঙ্গায়িত সেই অনতিবিস্তৃত জীবন-প্রবাহ। সেই অবিশ্মরণীয় 

জীবন-কাহিনীর অতি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনার পরিচয় দেওয়া 

হলো । 

১৮৬৭ খুষ্টাব্দ, ২৮শে অক্টোবর-_উত্তর আয়লাণ্ডের টাইরণ প্রদেশের 
ডানগ্যানন নামক ক্ষুদ্র শহরে জন্মলাভ করেন। 

১৮৭৭ খুঃ-_পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ডের মৃত্যু । 

১৮৮৪ খুঃ___বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও শিক্ষয়িত্রীরূপে 
কেসউইক গমন করেন। 

১৮৮৬ খু রেকসহামে, ১৮৮৯ খু চেস্টারে, ১৮৯০ খুঃ উইম্বলডনের 
বিষ্ালয়ে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ। 

১৮৯২ খৃ-_উইম্বলডনে স্বপ্রতিষ্ঠিত বিচ্ভালয়ে কাজ শুরু । 

১৮৯৫ খু__নভেম্বর_ লগুন শহরের ওয়েস্ট এগণ্ডে (৬/০9 579) 
লেডি মার্জেসনের গৃহে স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাং। 

১৮৯৮ খৃ২৮শে জানুয়ারি-ভার্তসেবার ব্রত নিয়ে ভারতবর্ষের 

মৃত্তিকায় প্রথম পদার্পণ । 

২৭শে ফেব্রুয়ারি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গমন ও বেলুড়ে 

শ্রীপৃর্চন্্র দার ঠাকুরবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ 

জন্মোৎসবে যোগদান । 


২৭৮ জীবন-প্জী 


১১ই মার্-স্টার থিয়েটারে মিস্‌ নোবলের প্রথম 
বক্তৃতা দান। 
১৭ই মার্ট--সংঘ জননী ও প্রীসারদাদেবীর দর্শন লাভ। 
২৫শে মার্চ, শুক্রবার-_106 1085 ০৫ 41210012019 0101)5 
_মিস্‌ নোব-ল স্বামীজী কর্তৃক ত্রহ্ষচর্যব্রতে দীক্ষিত হন 
ও গুরু প্রদত্ত “নিবেদিতা” নাম গ্রহণ করেন । 
১১ই মে, বুধবার-_স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণ- 
উদ্দেশ্টে যাত্রা । 
১ল! নভেম্বর-_কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন । 
১৩ই নভেম্বর-_-১৬নং বোসপাড়া লেনে শ্রীশ্্রীমায়ের দ্বারা 
বিদ্যালয়ের উদ্বোধনকার্ষ স্ুসম্পন্ন। 

১৮৯৯ খু-_কলিকাতায় প্লেগ মহামারীর পুনরাবি9াব-_সেবাকার্ধে 
নিবেদ্রিতার আত্মনিয়োগ । 
২০শে জুন-__ন্বামীজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতার 
পাশ্চত্য অভিমুখে যাত্রা । 
৩১শে জুলাই-_ইংলগ্ডে অবতরণ । 
২০শে সেপ্টেম্বর__নিউইয়রকের প্রিজলি ম্যানরঃ-এ 
আগমন । 
২১শে সেপ্টেম্বর_ম্বামীজীর নিকট নৈষ্টিক ব্রহ্ষচারিণী 
নিবেদিতার নুতন পরিচ্ছদ গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ এবং 
আদর্শের প্রতি শিষ্যার দৃঢ়তা ও অনুরাগ দর্শনে গ্রীত- 
স্বামীজীর শাস্তি নামক সুপরিচিত কবিতাটি উপহার 
দান। 

১৯০০ খুং--২৮শে জুন--প্যারিস অভিমুখে যাত্রা প্যারিসের স্মরণীয় 
প্রদর্শনীর কাজে অধ্যাপক গেডিজকে সাহায্য দান । 

১৯০১ খৃ-_২১শে মে-_নরওয়ে আগমন 10116 ৬৬6 ০৫ 11701917" 
[০ গ্রস্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদ রচনা । 


'জীবন-পঞ্তী ২৭৯ 


১৯০২ খুঃ-_ ওরা ফেব্রুয়ারি--ভারতে পুনরাগমন। 
১১ই মে__ভগিনী কৃষ্টান ও জাপানী শিল্পী ওকাকুরা সহ 
নিবেদিতার মায়াবতী গমন। 
২৬শে জুন--প্রত্যাবর্তন | 
২৮শে জুন, শনিবার নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য 
স্বামীজীর ১৭নং বোসপাড়া লেনে আগমন। 
২রা জুলাই-_বেলুড় ,মঠে স্বামীজীর 'সঙ্গে নিবেদিতার 
শেষ সাক্ষাৎ । 
৪ঠা জুলাই, শুক্রবার-__-মহাসমাধিযোগে স্বামীজীর 
মহাপ্র য়াণ 
২১শে সেপ্টেম্বর__96101) 7291106-এর ব্রত নিয়ে 
ভারত ভ্রমণ ও বক্তৃতাপবের শুরু। 
অক্টোবর--বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 

১৯০৫ খুঃ-১১ই ফেব্রুয়ারি- কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সমাবর্তন 
উৎসবে প্রাচ্যদেশবাসীর সত্যতার প্রতি লর্ড কার্জনের 
অপমানজনক কটাক্ষ; পরদিবস “অমৃতবাঁজার পত্রিকায় 
অনলবর্ধা ভাষায় বেনামীতে নিবেদিতার প্রতিবাদ 
প্রকাশ । 
৭ই আগস্ট-_বঙ্গতঙ্গ আইনের প্রতিবাদে টাউন হলের 
সভায় যোগদান । 
ডিসেম্বর__কাশীতে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান । 

১৯০৬ খুঃ_সেপ্টেম্বর- পূর্ববঙ্গের বন্তা৷ ও ছুভিক্ষগীড়িত অঞ্চলে গমন। 

১৯০৭ খুঃ__আগস্ট--পুনবার পাশ্চাত্যে গমন । 

১৯০৯ খুঃ--২৬শে জানুয়ারি_-নিবেদিতার উপস্থিতিতে মাতা মেরীর 
পরলোক গমন। 
১৮ই জুলাই-কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। 

১৯১০ খৃঃ--১লা ফেব্রুয়ারি--006 11596: 5 1 ৪7 1710) 


২৮ জীবন-প্ী 


গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ । এই সময়ে কর্মযোগিন্‌ পত্রিকার 
সম্পাদনার ভার গ্রহণ। 
জুন-_কেদারবদরীর পথে তীর্ঘযাত্রা। 
১৫ই নভেম্বর-_মিসেম বুলের গুরুতর গীড়ার সংবাদে 
বস্টনে গমন। 

১৯১১ খু--১৮ই জানুয়ারি-_মিসেস বুলের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ । 
৯ই এপ্রিল--কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। পৃজাবকাশে' 
দাজিলিঙ, যাত্রা । 
১৩ই অক্টোবর, শুদ্রবার--সকাল সাতটায় মহাপ্রয়াণ। 


